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ভূতপুৰ ইউ, জিঃ সি? অধ্যাপক, 
রাষ্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় কলিকাত। 
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প্রাকৃকথন 


পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের “প্রাচীন ভারতীয় মনোবিগ্ঠাঁ নামক 
নিবন্ধখানি বাংল! ভাষায় মনোবিগ্ঠাবিষয়ে ভারতীয় আচাধগণের বিচিত্র সমীক্ষার 
একটি উৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্রসার । ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমিতি। তত্জ্ঞান) 
মুক্তি, ঈশ্বর? পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে যত আলোচনা আছে, মনোবিগ্ঠা বিষয়ে 
তত বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা নাই-_অনেকেরই এরূপ ধারণ। । কিন্তু সে ধারণ! 
যে ভান্ত তাহ! এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই 
জি্ঞাস্ন পাঠকবর্গের নিকট নিঃসংশয়ভাবে প্রতিভাত হইবে। 

্রাহ্মণ্যঃ বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে, বৈগ্ভকশাস্ত্ে। ভগবদ্গীত। 
প্রভৃতি অধাম্রশাস্ত্রে সবত্র অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদনের বিচিত্র পদ্ধতি লইয়া 
আলোচন। কর! হইয়াছে । ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে__ 


“অসংশয়ং মহাবাহে। মনো ছুনিগ্রহংচলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কোস্তেয় বৈরাগোণ চ গুহাতে ॥” 


মহধি পতগলি যোগের লক্ষণ করিয়াছেন_-“যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধ2৮ | 
ধম্মপদের প্রথমেই বলা হইয়াছে_-“মনোপুববংগমা ধন্মা ৮ আ্ুতপ্াং অন্তরিক্দিয়ের 
স্বরূপ, ইহার বিচিত্র কাঁধকলাপ, অন্তঃকরণবুন্তির অন্তহীন বৈচিত্র্য ও উল্লাস এবং 
পধবসানে অন্তুকরণপাশ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ_-এই জাতীয় নান! 
সমস্য! প্রথম হইতেই ভারতীয় আচাধগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল । 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্বঘুপ্ডি ভেদে জীবের অবস্থাত্রয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্রেষণও গাচীন 
দার্শনিক গ্রন্থসমূহে ইতস্ততঃ পরিকীর্ণ হইরা রহিয়াছে । যদিও আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র বুধ উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত পধবেক্ষণ ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর 
প্রতিচিত, তথাপি মনোবিগ্ঠাবিষয়ক ভারতীয় আচ।ধগণেপ সমীক্ষাও যে অশেষ 
মূল্যবান ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার যথেষ্ট গুয়োজন 
আছে । এই স্থলে ইতালীয় অধ্যাপক কার্প।নি (10. 0. 75৪81008171 )-র একটি 


মন্তব্য প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধ.ত হইল-_ 
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পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র শীল্ত্রী মহাশয় অক্লান্ত সাধনার দ্বারা ভারতীয় দর্শনের 
একটি স্বল্লালোচিত বিভাগকে বিদপ্ধগোষ্ঠীর সমক্ষে উপস্থাপন করিতে যত্বশীল 
হইয়াছেন--সেইজন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদাহ । বাংলাভাষায় ম্বখবোধ্য 
ভাবে ভারতীর দর্শনের একটি বিশেষ শাখার সুবিন্স্ত ও নিরপেক্ষ আলোচনারূপে 
এই গ্রন্থথানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে-_ এইরূপ আশা আমরা 
আন্তরিকভাবে পোষণ করি । 


শ্রীবিধুঃপদ ভট্টাচার্য 
অধ্যক্ষ 


নিবেদন 


স্থদীর্ঘকাল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনাকালে এই কথা পুনঃ পুনঃ 
মনে উদিত হইত যে ভারতীয় শান্ত্রসমূহে মনস্তত্বের এত আলোচনা ও বিশ্লেষণ 
থাঁক। সত্বেও সংক্কত সাহিত্যে মনোবিজ্ঞান বা মনোবিগ্যা নামক কোনও শাস্ত্র বা 
গ্রন্থ নাই। স্থুযোগ ও অবসর হইলে এইরূপ একটি পৃথক্‌ গ্রন্থ প্রণয়নের 
চেষ্টা কর! যাইতে পারে । কলিকাতায় রাজকীয় সংস্কতকলেজে কর্মকাঁলে সেই 
উদ্দেশে একটু একটু করিয়া মনস্তত্বপিষণে লিখিতে আরম্ত করি । বেদ-সংহিতা, 
উপনিষৎ হইতে আর্ত করিয়! বিভিন্ন শাস্ত্র মন্থন করিয়া! মনস্তত্বব্ষিয়ে যাহ। যাহ! 
উদ্ধার করিতে সমর্থ হই, তাহাই বিষয়বিভাগপুবক সাঁজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে 
চেষ্টা করি । কিন্তু; তখনও সংক্ষিপ্ত টিঞ্সনী বা স্ুত্রাকারেই আলোচ্য বিষয় 
অনুসারে পরিচ্ছেদ বিভাগ করিয়। গাচীন ভারতের খষি-মনীষীপিগের চিন্তাসকল 
লিপিবদ্ধ করিতোছিলাম | 


অনন্তর যখন বিশ্ববিষ্ঠ।লয়-মগ্রুরি-কমিশন কতৃকি উক্ত সংস্কত কলেজেই 
ইউ, জি, সি? অধাপক নিযুক্ত হইলাম তখন প্রকৃত সুযোগ উপস্থিত হইল। 
স্বল্প অধ্যাপনাব্যতির্রিক্ত সংস্কৃত ভাষায় উক্তবিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার জন্যই আমি 
নিযুক্ত হইয়। ছয় বৎসরে “প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিগ্য।” এবং "শাস্ত্রীয় মনোবিদ্যা' 
নামক দুইখালি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে “্রাচীন-ভারতীয় 
মনোবিদ্যা? মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু গ্রন্থথানি সংস্কৃত ভাষায় 
ঝচিত হওয়াতে শিচ্ষিত সমাজেও অধিকাংশেরই অগম্য থাকিবে সন্দেহ নাই । 

এই কারণেই রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মাননীয় শ্াবিষু্পদ 
ভট্টাচাধ, এম, এ; পি, আর? এস্) মহোদয় আমাকে বঙ্গভাষায় প্রাচীন-ভারতীয় 
মনস্তত্ববিষয়ে চারিটি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ভাষণান্তে তাহারই 
আগ্রহে ও নির্দেশ অনুসারে আমি “প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিদ্যাঃ নামে বাংলাভাষায় 
একখানি সংখক্ষপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি অন্ুগ্রহপুর্ক আমার 
সেই গ্রন্থখানি “সংস্কতকলেজ রিসার্চ মিরিজ এ ছাপাইবার ব্যবস্থা কৰিয়। আমার 
অশেষ কতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাহারই আগ্রহে ও অনুগ্রহে আমি 
বঙ্গভাষায় দার্শনিক পাঠকবর্গের নিকট আমার গব্ষেনার বিষয় উপস্থাপিত 
করিবার সুযোগ গ্রাপ্ত হইলাম। এই গ্রন্থে মুদ্রণে নানাবিধ সহায়তার জন্য 


[ ১২ ] 


সংস্কৃত কলেজের প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থের নামণ্ড 
উল্লেখনীয়। 

যদিও এই গ্রন্থে মনস্তত্ববিষয়ে_ অন্তঃকরণের ব্যাপার বৃত্তি ও ধর্মবিষয়ে 
বহু বাস্তবান্ুগ বিবরণ ও বিশ্লেষণ বিদ্যমান থাকায় ইহ! অংশত মনোবিজ্ঞান 
নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য, তথাপি বহুলাংশে আবার ইহাতে 
দার্শনিক বিচারঃ বিশ্লেষণ? উৎপ্রেক্ষা ও কল্পন। বিদ্যমান থাকায় গ্রন্থখানিকে 
“মনোবিজ্ঞান? না বলিয়া “প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিদ্যা'-- নামে অভিহত করাই 
সঙ্গত মনে করিয়াছি । সংক্ষিপ্ত হওয়াতে গ্রন্থের ভাষা একটু কঠিন হইয়াছে । 
অপি চ, মনস্তত্ব দর্শনেরই একটি অংশ বলিয়া দার্শনিক পরিভাষার ব্যখত।রও 
অপরিহার্য । এই সকল সত্ত্বেও মনস্তত্বের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ যাদ প্রাচীন 
খষি-মনীধিগণের সুগভীর চিন্তারাশি হইতে কিছুমাত্রও আলোক প্রাপ্ত হন তবেই 
আমার এই প্রযত্ব সার্থক মনে করিব। 


23৯১০ - রঃ মহ 
ীদীনেশচক্দ্র শী 


প্রাঙ্গীন-_ভাততীঘ্ত আলো নিছ্যি। 


ভুমিক। 


প্রাচীন ভারতে মনোবিদ্যা নামক কোনও পুথক্‌ শাস্ত্র ছিল না; ইহ। শাস্ত- 
বিদ্গণের নিকট সুবিদিত। তথাপি প্রাচীনতম শাস্ত্র বা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে 
আরস্ত করিয়া সকল শান্সেই মনের কথাঃ মনের তত্ব আলোচিত হইয়াছে। 
খগবেদপরিশিষ্ট ও শুক্লুষজূর্বেদের সংকল্পস্ক্তে মনের শুভ সংকল্প প্রার্থনাপ্রসঙ্গে 
মনের বহুবিধ ধর্ম ও ব্যাপার নিপুণ কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে । সেখানে 
বল। হইয়াছে ষেঃ মন একটি অপূর্ব অদ্ভুত পদার্থ যাহ। প্রজাগণের হৃদয়ে 
অবস্থিত।৯ ইহা! অত্যন্ত দূরে যাইতে পারে; এবং ইহা জ্যোতিরও জ্যোতি ।২ 
অন্যত্রও খগবেদে মনকে জবিষ্ঠ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও হৃদয়ে আহিত 
জ্যোতিংম্বরূপ বলিয়া বর্ণন৷ কর হইয়াছে ।৩ 

আমাদের কার্ধকরণসংঘাত অর্থাৎ দেহেক্দ্িয়াদির যে মিলিত সমষ্টি-_যাহাকে 
সাধারণতঃ আমর! “ব্যক্তি? বলিয়া থাকি, তাহার মধ্যে মনের প্রাধান্য অবস্থাই 
ব্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই মনকে কখনও অস্তুকরণ শব্দের দ্বারা 
কখনও বুদ্ধি শব্দের দ্বারা; কোথাও চিত্ত শব্দের দ্বারা, কোথাও বা মনঃ শব্দের 
দ্বারাই অভিহিত কর! হইয়াছে । আবার অনেক স্থলে মন; বুদ্ধি? চিত্ত শব্দের 
দ্বারা অন্তঃকরণের নানা বিভাগ; অথবা বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্যাপার কল্পনা কর! 
হইয়াছে । উপনিষদেও অনেক স্থলেই অন্তুকরণের এই বিভাগ স্পষ্টরূপে 
্বীকৃত হইয়াছে । বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ”-বুদ্ধিকে সারথি 
বলিয়া; এবং মনকে “লাগামঃ বলিয়া জানিও- কঠোপনিষদের এই উক্তিতে 
বুদ্ধি ও মনের পার্থক্য স্পষ্টরূপে স্বীকৃত। সেই সিদ্ধান্তই কণঠতঃ পরে উক্ত 
হইয়াছে__“মনসন্ত্র পর! বৃদ্ধিঃ__মন হইতে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ । 

যদিও মনকে আত্মার জ্ঞানাদিকর্মে করণত্বরূপ বলা হইয়াছে, তথাপি 
আমাদের জীবনের স্থখ-ছঃখ, পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ, ক্ষতি-বৃদ্ধি, এমন কি বন্ধন- 
মোক্ষও মনোমূলক* বলিয়া আমাদের জীবনে মনেরই প্রাধান্য অধিক। এই 





১। *ঘদপূর্বং যক্ষমন্তঃপ্রজানাম্‌”*** শেরুষজুঃ ৩৪1২) 

২। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতি১*** (িঁ-৩৪।১) 

৩। “মনো জবিষ্টং” জ্যোতিহদয় আছিতংযৎ? (খকৃ-_-৬।৯1৫১৬) 
৪) “মন এব মন্ুুষ্যাণাং কারণং মোক্ষবন্ধয়োঃ।+-ত্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ 


৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্তা 


মন বা অন্তঃকরণের স্বরূপ ধর্ম ও ব্যাপারসমূহ সম্যক অবগত হইতে পারিলে সেই 
সকলের যথাযোগ্য শিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দ্বার! ধর্ম, অর্থ, কাম; মোক্ষ চতুবিধ 
পুরুযার্থসাধনেই মনের পটুতা৷ বৃদ্ধি পাইয়৷ পুরুষার্থসম্পাদনের সামর্থযও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। আবার, মনের স্বভাব ধর্ম প্রভৃতি জানিতে পারিলে অন্তেরও মনোভাব 
মনোগতি প্রভৃতি বুঝিতে পারা যায় বলিয়া সর্বক্ষেত্রে যথাযোগ্য ব্যবহার এবং 
অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারও সম্ভব হয়, এবং অর্থকামাদিপুরুযার্থসাধনও 
অনায়াসসাধ্য হয়। ধর্মমূলভূত অহিংসাঁ; সত্য, ক্ষমা) দয়া প্রভৃতি চিত্তেরই ভাব- 
বিশেষ বলিয়। সেই সকল অন্তঃকরণধর্মকে যথাযথ জানিতে ও বুঝিতে না পারিলে 
যথাযথ ধর্সানুষ্ঠানও সম্ভব নহে । যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্ববৃত্তির নিরোধ) অথবা মৈত্রী; 
করুণা) মুদিত1) উপেক্ষ। গ্রভৃতি চিত্তপরিকর্ম চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির সম্যক্‌ জ্ঞানের 
অপেক্ষা করে । সুতরাং স্বভাঁব-ধর্ম-ব্যাপারাঁদি সহ চিত্ত বা মন যে সর্ববিধ 
পুরুষার্থসাধকেরই জিজ্ঞাসার বিষয় তাহ] সিদ্ধ হয়। সেই জন্যই দ্রেখা যায় যে 
উপনিষদে; তন্ত্র-যোগাদি সাধন শাস্ত্রে সকল দর্শন শাস্ত্রে। এবং অন্তান্ত শাস্ত্রে 
মনের সম্পর্কে ব্ুবিধ আলোচনা কর। হইয়াছে । সেই সব তথ্যকে সংগ্রহ 
করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরপে উপস্থাপিত করাই এই মনোবিদ্যা নিবন্ধের উদ্দেস্ঠয। 

এই নিবন্ধে মনের ধর্ম, বা অন্তঃকরণের ধর্ম? বা বুদ্ধির ধর্ম বলিয়া জ্ঞানঃ 
সুখ) ছুঃখ প্রভৃতি সে সকল পদার্থের নির্দেশ করা হইবে, সগ্চণ আবাদী শ্তায়ঃ 
বৈশেষিক, মীমাংসক প্রভৃতির মতে সেগুলি আত্মারই ধর্ম বা গুণ বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি নিগুণ আত্মবাদীর মতে 
এ সকল পদার্থ মন বা বুদ্ধি বা অন্তুকরণেরই ধর্ম । এইসকল গুণ বা ধর্ম 
আত্মারই হউক, অথব! বুদ্ধিরই হউক, মনোবিদ্যায় তাহাদের আলোচন! 
বিশেষভাবে করা হইবে। তাকফিকমতে এ ধমণগুলি মনের ধর্ম না হইলেও 
আত্ম(র সহিত “মনঃসংযোগ' এগুলির উৎপত্তিতে কারণ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । 

আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ব্যবহার (99081901) বলিয়া অভিহিত 
মনের ব্যাপারকেই অধিক আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্তু মনের স্বরূপ বা 
উপাদান নির্ণয়ের ততট। চেষ্টা কর! হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় দর্শনসমূহে 
আত্মার নিণ্য়ের সঙ্গে সঙ্গে মন বা অন্তঃকরণের স্বরূপ? ধর্ম? ব্যাপার প্রভৃতির 
নিরূপণও স্ত্রই দৃষ্ট হয়। নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে তাহারা মনের স্বরূপ 
স্পষ্টরূপে নিরূপণ করিয়াছে। 


মনের শ্বরূপ 


বৃহদারণ্যক উপনিষদে মনের প্রাধান্য ঘোষণা! করিয়া বল। হইয়াছে__ 
“মনই ব্রহ্ম; মন-হীনের কী সিদ্ধ হইতে পারে 1? আরও বল! হইয়াছে যে 
€হিরণ্যগর্ভ মনকে স্থটি করিলেন, যাহাতে তিনি মনম্বী হইতে পারেন ।৬ তদনন্তর 
বলা হইয়াছে_-'আমি অন্যমনস্ক ছিলাম? শুনিতে পাই নাই; আমি অন্যমনস্থ 
ছিলাম দেখিতে পাই নাই? ইত্যাদি। এই উক্তি হইতে বুঝ! যায় যে মন এমন 
একটি পদার্থ যাহা বহিরিক্দ্িয়ের সহিত যুক্ত ন! থাকিলে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট বিষয়েরও 
জ্ঞান হয় না । এই তথ্যটিকেই পরবন্তিকালে দার্শনিকগণ নানাভাবে বণিত করিয়। 
মন বা অন্তঃকরণের প্রমাণরূপে উপন্তস্ত করিয়াছেন । ন্যায়ভাঘ্যকার বাংস্ায়ন 
বলেন-ঘাণাদি নান! ইন্ড্রিয়ের সহিত গন্ধাদি নানা বিষয়ের যুগপৎ সন্নিকর্ষ 
থাকিলেও যুগপৎ গন্ধ-শব্দাদি নানা বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না) তাহা হইতেই 
অনুমিত হয় যে এ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগি সহকারি আরও একটি 
নিমিত্ত আছে যাহা ব্যাপক পদার্থ নহে। এখং যাহ! ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইলেই 
জ্ঞান হয়) নচেৎ জ্ঞান হয় না।?৮ 

বৈশেষিকভাষ্যে গ্রশস্তপাদও বলিয়াছেন_-“আতঃ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সান্নিধা 
থাকিলেও জ্ঞান সুখ প্রভৃতি পূর্বে না থাকিয়! উৎপন্ন হয়__দ্রেখা যায় বলিয়া আর 
একটি করণ অনুমিত হয়। আবার, শ্রোত্রাদি বহিরিক্দ্িয়ের ব্যাপার না থাঁকিলেও 
স্মৃতির উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া; এবং সুখ প্রভৃতি আন্তর গ্রাহ্া পদার্থ আছে 
বলিয়। উহা অন্তঃকরণ; অর্থাৎ ভিতরের ইন্ড্রিয়।১৯ 

আচার্য শংকরও ব্রন্গস্বত্রভাষ্ে বলিয়াছেন__/আত্মার উপাধিম্বরূপ এই 
অন্তঃকরণকে মন? বুদ্ধি, বিজ্ঞান; চিত্ত প্রভৃতি নানাশবের দ্বারা অভিহিত করা হয়। 
কোথাও বা বৃত্তির ভেদানত্রসারে সংশয়াদিবৃত্তিবিশিষ্টকে মনঃ আর নিশ্চয়াদিবৃত্তি- 
বিশিষ্টকে বুদ্ধি বলা হয়। এইরূপ অন্তঃকরণকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 


“মণ! বৈ ব্রন্গেতি অমনসে। হি কি শা? বৃহঃ উঃ--81১1৬ 
৬। “তম্মনৌহকুরুত আত্মন্বী স্তামিতি |” বৃহঃ উঠ--১1২1১ 

৭। অন্থাত্রমনাইভূবং নাশ্রীষমন্ত ভ্রমনাইভূবং নাপশ্তমূ" বৃহঃ উ£_-১1৫1৪ 
৮| গ্ায়সত্রভাষ্য--১)১১৬ 

৯। প্রশস্তপাদভাষয__-পৃঃ ২১৩-১৮ (বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিস্তালয়) 


৫ 


৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্তা 


অন্তঃকরণ স্বীকার না করিলে সর্ধদা বিষয়োপলব্ধির অথব৷ সর্বদ| বিষয়ানুপলব্ধির 
আপত্তি হইয়া পড়ে। আত্মা, ইন্জ্রিয়। ও বিষয়সমূহের সান্নিধ্য থাকাতে সর্বদাই 
বিষয়োপলন্ধি হউক! কারণ থাকিলেও যদি ফল ব! কার্য না হয়, তবে সর্বদাই 
বিষয়ের অন্ুপলন্ধি হউক; অর্থাৎ কখনই বিষয়োপলব্ধি না হউক-_ এইরূপ আপত্তি 
হইয়! পড়ে ।***অতএব যে পদার্থের অবধান ও অনবধানবশত; উপলব্ধি ও 
অন্ুপলব্ধি হইয়! থাকে তাহাই মন ।১১০ 

আয়ুবেদের চরকেও অগ্নিবেশ মুনি বলিয়াছেন__'জ্ঞানের অভাব ও সন্ভাবই 
মনের লক্ষণ । আত্মা; ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ থাকিলেও মনের অসন্িধান হইলে 
জ্ঞান হয় না, মনের সন্নিধান হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 1১১১ 


তাকিকমতে মনের স্বরূপ 


তাঞ্কিকগণের অর্থ ন্তায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের মতে এই মন 
অণুপরিমাণ। কারণ এই মন ব্যাপি হইলে নান৷ ইন্জ্রিয়ের সহিত যুগপৎ সংযুক্ত 
হইয়। যুগপৎ নান! জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় ন।। পিষ্টকাদি- 
ভক্ষণকালে সে যুগপৎ রূপজ্ঞান; রসজ্ঞান? গন্ধজ্ঞান প্রভৃতির প্রতীতি হয়ঃ তাহা 
যুগপৎ শতপত্রভেদের ন্যায় দ্রেতক্রমবশতঃ অথবা অলাতচক্রদর্শনের ন্যায় দ্রেত- 
সঞ্চারবশতঃ বুঝিতে হইবে । আত্মস্থ ইচ্ছাদ্বেষ অনুসারে প্রযত্র উৎপন্ন হইয়া 
তজ্জন্য মনে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া মন বিশেষ বিশেষ ইন্ড্রিয়ে সংযুক্ত হয়। তখন 
সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয়ঃ অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের 
সন্িকর্ষ থাকিলেও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আবার, অৃষ্টবিশেষজন্ত আত্মার সহিত 
মনের সংযোগবিশেষও স্বদেহাবচ্ছেদে জ্ঞান? সুখ, দুঃখ) ইচ্ছ৷ প্রভৃতি বিশেষগুণের 
উৎপত্তির কারণ হইয়। থাকে। অপরের আত্মাতে নিজের মনের সংযোগসামান্ত 
| অর্থাৎ সাধারণ সংযোগ থাকিলেও তাৃশ অনৃষ্টবিশেষজন্ত সংযোগবিশেষ না 
' থাকাতে অপর আত্মাতে এ সংযোগসামান্ত তাহাতে জ্ঞানস্ুখাদির উৎপত্তির 
হেতু হয় না। সুতরাং শরীরাবচ্ছেদে আত্মমনঃসংযোগবিশেষই জ্ঞানাদির হেতু 
বুঝিতে হইবে। 


১৬ | ত্রহ্গহত্র শংকর ভাষ্য---২।৩/৩২ 
১১ | চরকসংহছিত1-_-৪1১/১৬, ১৭ 


তাকিকমতে মনের স্বরূপ ্ 


এই মন করণ বলিয়াই কর্তা নহে, সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব প্রভৃতির 
আশ্রয় নহে। আবার; অণুপরিমাণ মন জ্ঞানসুখাদির আশ্রয় হইলে জ্ঞান 
সুখ, ছুঃখ প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষই হইতে পারিত না; কারণ, আশ্রয়গত মহত্ব 
না থাকিলে; অর্থাৎ আশ্রয়টি বড় না হইলে রূপ প্রভৃতির মত জ্ঞান; সুখ প্রভৃতি 
বিশেষগণেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 

আত্মার এই সকল বিশেষগুণ অর্থাৎ জ্ঞান, সুখ, ছুঃখ? ইচ্ছা? দ্বেষ ও গ্রযত্ব প্রভৃতি 
কেবলমাত্র দেহাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার! অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ আত্মাকে 
ব্যাপিয়। থাকে না, আত্মার একদেশেই থাকে । আবার, ইহার স্বোত্তরোৎপন্ন 


অর্থাৎ নিজের অনন্তর উৎপন্ন বিশেষগ্চণের ছার! নাশ্য বলিয়। ইহার! ক্ষণিক 
অথাৎ দ্দিক্ষণস্থায়ী ।১২ 


তাকিকমতে জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম ব! বৃত্তিনামক বুদ্ধির পরিণামবিশেষ নহে; 
আত্মার আগন্তক বিশেষগুণমাত্র । বুদ্ধি উপলব্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি একই পদার্থ । 
ইহাই আত্মার চৈতন্ত । অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানান্তরের দ্বারা এই জ্ঞানের 
মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক আত্মার সহিত একটি করিয়া মন সেই আত্মার অনৃষ্টবিশেষের) 
দ্বার। জনিত সংযোগবিশেষের দ্বারা সংযুক্ত থাকে । আত্মা অসংখ্য বলিয়া! মনও, 
অসংখ্য । সংখ্যা, পরিমাণঃ পৃথকৃত্ব। সংযোগ, বিভাগ? পরত অপরত্ব ও বেগাখ্য- 
সংস্কার এই আটটি সামান্তগুণ মনেতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । বিশেষগুণের 
আশ্রয় নহে বলিয়া মন “ভূত” নহে। কেননা, বহিরিক্দ্রিয়গ্রানথবিশেষগুণবত্বই 
ভূতের লক্ষণ। চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিক্জিয় রূপাদি এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়মাত্র গ্রহণ 
করিতে পারে। কিন্তু মন সর্বগ্রাহী। সুখ ছুঃখ প্রভৃতি আন্তর পদাথ” প্রত্যক্ষে 


মনই করণ বা ইন্দ্রিয় । বাহ রূপাদিপ্রত্যক্ষে মন করণ না হইলেও বাহোক্দিয়ের 
সহকারী কারণ । 


নৈয়ায়িকধুরদ্ধর রঘুনাথ শিরোমণি মনসম্বন্ধে কিছু নিজন্ব মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার মতে মন ত্রসরেণুস্বরূপ ভৌতিক দ্রব্য । জ্ঞানের যৌগপ্ 
নিবারণের নিমিত্ত মনের অথুত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। অআরৃষ্টবিশেষই 
প্রতিবন্ধকরূপে জ্ঞীনের যৌগপদ্য হইতে দেয় না। নচেৎ) অণুপরিমাণ মাঁনিলেও 
রাঁসনগ্রত্যক্ষকালে ম্পার্শন প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য ঘটিয়া৷ পড়িবে ।১৩ 


১২। ভাষাপরিচ্ছেদ-পৃঃ ১৩৫ (নির্ণয় সাগর ) 
১৩ | পদার্থতত্বসার- পৃঃ ১০১ (জয়নারায়ণ তকালংকার, কলিকাতা সং ) 


প্রাভাকরমতে মনের স্বরূপ 


ূর্বমীমাংসকগণের ছুইটি প্রধান সম্প্রদায় প্রাভাকর ও ভাট্টমীমাংসক । 
তন্মধ্যে প্রাভাকরগণ অনেকবিষয়েই তাকিকগণের সমমৃষ্টিসম্পন্ন। তাহারাও 
মনকে অণুপরিমাণ দ্রব্যবিশেষ এবং স্ুখ-ছুঃখাদিপ্রত্ক্ষের করণম্বরূপ 
অন্তরেন্দ্রিয় বলিয়। স্বীকার করেন। জ্ঞানমাত্রের প্রতি এবং স্ুখ-ছুঃখাদি 
আত্মবিশেষগুণের উৎপত্তির প্রতি আত্ম-মনঃ-সংযোগ কারণ। কিন্তু সুখ- 
দুঃখার্দি আত্মবিশেষগুণ মানসপ্রত্যক্ষবেগ্য হইলেও জ্ঞান সেরূপ মানসপ্রত্যক্ষব্ছ্ে 
ব! অন্ুব্যবসায়গম্য নহে । জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটার প্রকাশম্বরূপ 
বলিয় জ্ঞান ন্বপ্রকাশ। প্রকরণপপ্রিকানামক গ্রন্থে প্রাভাকর মীমাংসক 
শালিকনাথ বলিয়াছেন--'সকল আত্ম বিশেষগুণের উৎপত্তিই মনের স্বীকারে প্রমাণ- 
স্বরূপ। বুদ্ধি? মুখ; ছুঃখ? ইচ্ছাঃ ছেষ। প্রযত্বঃ অনৃষ্ট ও সংস্কার-- এই নয়টি বিশেষ- 
গুণের উৎপত্তি আত্মার সহিত মনের সংযোগের দ্বারাই হইয়া থাকে ।১৪ অন্থাত্র 
বলিতেছেন_সুখ) ছুঃখ? ইচ্ছা) দ্বেষ ও গ্রধতু মানসপ্রত্যক্ষবেছ্য ১৫ কিন্ত 
জ্কানসম্পর্কে বলিতেছেন--“দকল গ্রতীতি ঝ৷জ্ঞান স্বয়ং গ্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত 
হয়। মেয়? মাত ও মান-_অর্থাৎ জ্দেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান-__এই তিনটির প্রতীতিতে 
বিশেষ বা পার্থক্য এই যে, জ্দে় ও জ্ঞাতা তাহাদের হইতে ব্যতিরিক্ত যে প্রতীতি 
তাহাদ্বারা সাক্ষাংকৃত হয়; কিন্তু মিতি বা জ্ঞান তাহা হইতে অব্যতিরিক্ত 
প্রতীতিতেই সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয়। *"'মিতি বা সংবিদের আর কোনও সংবিদ্‌ 
দেখা যায় না। অথচ তাহ। প্রকাশিত হয় না তাহা নহে। সংবিৎ ব| জ্ঞান 
প্রকাশিত না হইলে কোন কিছুই প্রকাশিত হইত না।**'সেই জন্তই মেয় ও 
মাতাকে অপ্রকাশাত্মক স্বীকার কর! হয় কিন্তু অপ্রকাশমান প্রকাশ বা জ্ঞানের 
সত্তাই স্বীকার করা হয় ন।। এই সকল উক্তি হইতেই প্রাভাকরগণের মতের 
বৈশিষ্ট্য এবং তাহাদের অভিপ্রেত মনের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। মনের আস্তিত্ 
ও তাহার অণুপরিমাণদ্রব্যরূপত্ব সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রাভাকরবিজয় নামক গ্রন্থে 
নন্দীশ্বর ব্লিয়াছেন_-'এক্ষণে মনের সদ্ভীৰ ও অথুপরিমাণ সিদ্ধ কর! 
হইতেছে ।- বুদ্ধি প্রভৃতি কাধ, অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্ঘ। তাহ আত্মাতে সমবায়ী 


১৪। প্রকরণপঞ্জিক_-পৃঃ ১৪৯ ( চৌখামা। সং) 
১৫| এঁ--পৃঃ ১৪৯ ( চৌখাম্ব। সং) 


ভাট্রমীমাংসকমতে মনের স্বরূপ ৯ 


হইলে কোনও অপর দ্রব্যের সংযোগকেই তাহার অসমবায়িকারণ স্বীকার 
করিতে হইবে ।***সেই অপর দ্রব্ই মন-শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। তাহাকে 
নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে; অন্যথা তাহারও আবার কারণ কল্পনা করিতে 
হয়। নিত্য যে দ্রব্য তাহা অণুরূপ অথব৷ বিভুরূপ হইয়া থাকে । মনদ্রব্যের বিভূত্ব 
অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব যুক্তিসঙ্গত নহেঃ কীরণঃ তাহা হইলে মনের সহিত আত্ম! 
প্রভৃতির সংযোগ সম্ভব হইবে না।১১৬ অন্তান্ত সকল বিষয়েও প্রাভাকরগণ 
তাকিকগণের সহিত একমত । তাকিকমতের ন্যায় ইহাদের মতেও আত্ম-মন+- 

যোগ; ইন্ড্রিয়বিশেষের সহিত মনের সংযোগ) এবং ইন্ড্রিয়ের সহিত অর্থের 
সম্নিকর্ষ-_এই সকল কারণের দ্বারা আত্মাতে জ্ঞান নামক বিশেষগুণ উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। 


ভাট্রমীম[ংসকমতে মনের স্বরূপ 


ভাট্রমীমাংসকগণও সুখছুঃখাদি সাক্ষাৎকারের করণ অক্তরেক্দিয়্ূপে মনকে 
স্বীকার করেন। শ্লোকবাস্তিকে কুমাররিলভট্ বলিয়াছেন_-“মনের ইন্দ্িয়ত্বহেতু 
সুখাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়! থাকে ঃ মনের সহিত সংযুক্ত আত্মা সেই সকল গুণকে 
জানে ।১১৭? কিন্তু ভাট্রগণের মতে এই মন পরমাণুপরিমাঁণ নহে) কিন্তু বিভু? 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী । স্পর্শের অযোগ্য দ্রব্য বলিয়। মনও কাল? আত্ম! প্রভৃতির ন্থায় 
বিভূ-_এইরূপ অনুমানের দ্বারা মনের বিভূত্ব স্বতরাং নিক্কিয়ত্বও সিদ্ধ হয়। কিন্ত 
মন বিভূু হইলে আকাশের ন্যায় উপাধিব্যতিরেকে তাহার ইন্ড্রিয়ত হইতে 
পারে না বলিয়া শরীরকেই উপাধি স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ কর্ণশফ্কুল্যবচ্ছিন্ন 
আকাশও যেমন শ্রোত্রেক্দ্রিয় হইয়। থাকে, তেমন দেহাবচ্ছিন্ন বিভু মনও ইন্দ্রিয় 
হইতে বাধা নাই। তাই ভট্ট নারারণ মানমেয়োদয়গ্রন্থে বলিয়াছেন_-“মন বিভু। 
কিন্তু দেহের মধ্যেই তাহ! কার্ধাবহ হইয়া থাকে ।+*৮ শরাীরাবচ্ছন্ন মনই ইন্দ্রিয় 
হইলেও বূপাদিপ্রত্যক্ষে তাহ। চক্ষুরাদ্দি বহিরিক্দ্রিয়ের অধীন হইয়াই কাধ 


১৪| প্রাভাকগবিজয়_-৭ (সংস্কৃত স।ছিত্য পরিষৎ, কলিঃ ) 
১৭। ্লোকবান্তিক--৪/৮৩ 
১৮। মানমেয়োদয়__পৃঃ ৪ (ত্রিবাস্রমু সং) 


১৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠ। 


সম্পাদন করিয়া থাকে । অন্ুমিতি প্রভৃতিতে মন লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি সহায়- 
যুক্ত হইয়া কার্ধ সম্পাদন করে । 
আশংক। হইতে পারে যে, মন ও আত্ম! উভয়েই বিভূ হইলে; সংযোগ 

কর্মজন্য হয় বলিয়া; বিভূ নিষ্ক্রিয় আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে পারে না। 
আত্ম৷ ও মনের সংযোগ হইতে ন! পারিলে জ্ঞানসুখাদির উৎপত্তিও হইতে পারে 
না! সমাধানে ভাটের! বলেন যে, জন্তসংযোগই কর্মজন্ত হইয়া থাকে । আত্মা ও 
মনের সংযোগ নিত্যসংযোগ। সুতরাং তাহা! কখনই কর্মজন্য হইতে পারে ন।। 
তাহারা উভয়েই বিভূ বলিয়া তাহাদের সংযোগ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। যেমন; 
বিভু ষে দিক এবং আকাশ তাহাদেক্ও “পুবাকাশ পিশ্চিমাকাশ? ইত্যাদি 
প্রতীতিতে পরস্পর সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে । 

ভাট্টগণের মতেও জ্ঞান আত্মার বিশেষগুণ । কিন্তু ইহাদের মতে জ্ঞান মানস- 
প্রত্যক্ষগম্য নহে; অথব! স্বপ্রকাশও নহে । কিন্তু অর্থের প্রকাশরূপ যে অথের 
প্রাকট্য তাহার অন্যথা-অন্ুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিগ্রমাণগম্য । যদি অথের জ্ঞান ন৷ 
হইত তবে অথের গ্রাকট্য ব! জ্ঞাত উপপন্ন হইতে পাঁরিত না_এই অথণপত্তি- 
দ্বারাই আমাদের জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া থাকে । তাই ভট্রনারারণ মানমেয়োদয়ে 
বলিয়াছেন-_“বুদ্ধি বা জ্ঞান-ব্যতিরিক্ত সুখ-ছুঃখ প্রভৃতি পাঁচটি মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইয়া থাকে ; কিন্ত; বুদ্ধি বা জ্ঞান অথ-প্রকাশনামকগ্রাকট্যের অন্যথ! অনু- 
পপত্তিপ্রস্তত অথাপত্তিগম্য হইয়া থাকে ।'৯৯ আত্মার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংযোগ 
সম্বন্ধে মনের দ্বারাই হইয়া থাকে । বিভু হইলেও মন করণ বলিয়াই কর্তা যে 
আত্মা তাহা হইতে বিলক্ষণ । 


১৯। মানমেয়োদয়--পৃঃ ১০২ (ব্রিবান্্রম সং) 


জৈনমতে মনের স্বরূপ 


জৈনগণের মতে মন করণ হইলেও অনিক্ড্রিয় বা ঈষদিক্দিয়। চক্ষুরাঁদি 
ইন্দ্রিয়সকল রূপ প্রভৃতি নির্দিষ্ট এক একটি বিষয় বা বিশেষগুণ গ্রহণ করে । 
কিন্তু মন সবার্থগ্রাহি__সকল বিষয়কে গ্রহণ করে বলিয়া তাহ। ইন্দ্রিয় নহে-_ 
অনিজ্দ্িয়। তথাপি মন যে অন্তঃকরণ ইহা! স্বীকৃত। তত্বার্থবৃত্তিতে ভাক্করনন্দী 
বলিয়াছেন__ইন্ড্রিয় নহে; তাই অনিক্দিয় ।-****- ইন্ড্রিয়ত্ব প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় মন 
কর্তা আত্মার করণ স্থানীয় বুঝিতে হইবে । ইহাকে অন্তুঃকরণও বলা হয়। 
বাহোোক্দিয়ের দ্বার! গৃহীত হয় না বলিয়া উহা! অস্তঃস্থিত করণ__অন্তঃকরণ শব্দের 
এইরূপ ব্যুৎপত্তি ।+২০ 

বাহ অর্থের প্রত্যক্ষ ইক্ডরিয় ও অনিব্দ্রিয় উভয়জন্যা হইয়া থাকে । কেবল 
মনোজঙ্য যে জ্ঞানসুখাদির সংবেদেন তাহাই মানস প্রত্যক্ষ, তাহাই অনিক্দ্রিয়ন্য 
প্রত্যক্ষ ।২১ আত্মার প্রত্যক্ষও মানস প্রত্যক্ষ স্থুতরাং অনিক্দিয়ন্য । জ্ঞান 
স্বপরাভাসি বলিয়। জ্ঞানান্তরগ্রাহা নহে, কিন্তু স্বসংবেদন। আবার সুখ-ছুঃখাদিও 
জ্ঞানাত্বক বলিয়। জ্ঞনাস্তর বিনাই অনিন্দ্রিয় মনের সাহায্যে সাক্ষাৎ গৃহীত হয়। 
তান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম আগন্তক বিশেষগুণ নহে । সুতরাং মোক্ষ 
অবস্থাতেও আত্মাতে জ্ঞান থাকে । উপযোগ বা “চতন্যই জীবের লক্ষণ বা 
আত্মার ধর্ম। এই জ্ঞানরূপ ধর্ম হইতে আত্ম। ভিন্নাভিন্ন ।২২ প্রমেয়কমলমাতণ্ডে 
প্রভাচন্দ্রও বলিয়াছেন যে__-অতএব জ্ঞান স্বব্যবসায়াত্ক স্বীকার করিতে 
হইবে ।২৩ অথণৎ জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করে । মাণিক্যনন্দী পরীক্ষামুখস্ত্রে 
বলিয়াছেন--“ঘটকে আমি আত্ম! দ্বারা জানি'__ এখানে কর্মের ন্যায় কতা; করণ 
এবং ক্রিয়ার প্রতীতি হইয়াছে ।২ কিন্তু বহিরিক্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে 
সকল লৌকিক জ্ঞানই অনিক্রিয়জন্ত অর্থাৎ মানস। সুতরাং স্মৃতি প্রভৃতি 
সংবেদনও মানসজ্ঞান ।১২৫ 


২*| তত্বার্থবৃত্তি__-১,১৪ 

২১। প্রমেয়রত্রমালা__পৃঃ ৭১ ( চৌখাম্বা সং) 
২২। ফড়দর্শনসমুচ্চয়__পৃঃ ৫০ € চৌখাম্যা সং) 
২৩। প্রমেয়কমলমার্তণড_-পৃঃ ১২১ (নির্ণয়সাগর ) 
২৪ | পৰীক্ষামুখহ্যত্র--১৮ 

২৫ প্রমেয়রতমালা--পৃঃ ৭৩ €চৌখান্ব। সং) 


১২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্যা 


জৈনমতে এই মন দ্বিবিধ_ দ্রব্যমন ও ভাবমন। ভ্রব্মন পুদ্গলারন্ধ অর্থীৎ 
জড় পরমাণু নিমিত । গুণদোষবিচার, স্মরণ, প্রণিধান প্রভৃতিতে অভিমুখ আত্মার 
অনুগ্রাহক কতকগুলি পুদ্গল মনরূপে পরিণত হইয়৷ থাকে বলিয়া দ্রব্যমনকে 
পৌঁদ্গলিক বলা হয়। এই দ্রব্মনকেই অন্তঃকরণ বলিয়া ব্যবহার কর! হয়। 
ইহ! জ্ঞানম্খাদি সংবেদনের কারণ । ইহ মধ্যপরিমাণযুক্ত ও অনিত্য। 
ভাঁবমন লন্ধি ও উপযোগন্বরূপ, অর্থাৎ অর্থগ্রহণের শক্তি ও ব্যাপারস্বরূপ। 
ইহ। জড় নহে কিন্তু চেতনপর্যীয় অর্থাৎ চেতন আত্মারই অন্তর্গত। মোক্ষদশাতে 
দ্রব্যমন না থাকিলেও এই ভাবমন আত্মার সহিত অবস্থান করে বলিয়।৷ আত্মার 
জ্ঞান অব্যাহত থাকে । ইহাই সংক্ষেপে জৈনগণের মন সম্পর্কে ধারণা । 


বৌদ্ধদর্শনে মনের স্বরূপ 


বৌদ্ধগণ সংক্ষেপতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত--সৌন্রাস্তিক, বৈভাষিক। 
যোগাচার ও মাধামিক। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঝেদ্ধদার্শনিকগণ 
বাহ্যাস্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী ও শুন্যবাদী। ইহার! সকলেই মন-নামক একটি পদার্থ 
স্বীকার করিয়াছেন। মন দ্বাদশ আয়তনের অন্তর্গত । মাধবাচার্য সর্বদর্শন- 
সংগ্রহে বোধিচিত্ত__বিবরণের শ্লোক উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে__পীচটি 
জ্ঞানেক্দ্রিয় পাঁচটি কর্মেন্দিয় মন ও বুদ্ধি__ ইহারা জ্ঞানিগণের ছ্বার| দ্বাদশায়তন 
বলিয়া কথিত হয়।,১ বিজ্ঞানবাদী শান্তরক্ষিতও তত্বসংগ্রহে বলিয়াছেন-_- 
চক্ষুরাদি হইতে অতিরিক্ত মন আমাদের দ্বারাও স্বীকৃত হইয়া থাকে ।+২। 

কিন্তু এই মন কোন ভৌতিক পদার্থ ব৷ অতিরিক্ত তত্ব নহে। ইহা! বিজ্ঞানেরই 
একটি অবস্থা বা পরিণামবিশেষ। বন্থুবন্ধু বৈভাষিকমতের অভিধর্মকোষ নামক 
গ্রন্থে বলিয়াছেন--ছয়প্রকার বিজ্ঞানেরই যাহা অতীতানম্তর বিজ্ঞান তাহাই 
মন।২৮ অর্থাৎ চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞানঃ রসনবিজ্ঞান; ঘ্রাণবিজ্ঞানঃ স্পর্শন- 
বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান_ এই ছয়প্রকার বিজ্ঞানের যাহা! অব্যবহিত পূর্ববিজ্ঞান 
তাহাই উত্তরবিজ্ঞানের অপেক্ষায় মন। 


২৬ সর্বদর্শনসংগ্রহ-বৌদ্ধ 
২৭ | তত্বসংগ্রহ--৬৪১ (বরোদা সং) 
২৮। অভিধর্মকোয--১।১৭ 


বৌন্ধদর্শনে মনেষ স্বরূপ ১৩ 


লঙ্কাবতার ন্ত্রেও কথিত হইয়াছে_-“শরীরিগণের চিত্ত প্রত্যয়সম্থদ্ধ 
হইয়াই প্রবৃত্ত আছে; প্রত্যয় হইতে বিনির্ম,ক্ত চিত্ত বলিয়া কিছু দেখা যায় না।+২৯ 
স্তরাং ঝৌদ্ধমতে মন বিজ্ঞানেরই একটি বপ। বিজ্ঞান যেরূপ ক্ষণিক, এই 
মনও সেইরূপ ক্ষণিক। শীস্তরক্ষিত বলয়াছেন--“এই মন নিত্য হইলে প্রত্যয় 
সকলের যৌগপদ্য হইয়। পড়ে ।৩০ অথাৎ ক্রমিক জ্ঞানের অনুপপত্তি হইয়া 
পড়ে । 

বৌঁদ্ধমতে বুদ্ধিতত্ব বলিতে আন্তর সমুদায়ের অন্তর্গত চিত্ত বা বিজ্ঞানকেই 
বুঝায়। এই চিত্ব বা! বিজ্ঞানধার! ব্যতিরিক্ত আর কোনও স্থাধী আত্ম। ইহার! 
স্বীকার করেন না। বিভ্গানবাদিগণ এই ক্ষণিক বিজ্ঞানের ছুই প্রকার ধার! 
স্বীকার করেন- আঁলয় বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য 
শ্লোক উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন__“অহমাস্প্ যে বিজ্ঞান তাহাই আলয় বিজ্ঞান; 
নীল-পীতাদিকে উল্লেখ করে যে বিজ্ঞান তাহাই প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ।৮৩১ লঙ্কাব্তার 
সুত্রেও বলা হইয়াছে-_-**এই চারিটি কারণের দ্বারা স্রোতমধ্যস্থ-জলস্থানীয় 
আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের তরঙ্গ উখ্িত হয়।”" আলয়বিজ্ঞানের 
জোত সব্দাই বিষয়রূপ পবনের দ্বার চালিত হইয়! বিচিত্র তরঙ্গরূপ প্রবৃত্তি 
বিজ্ঞানের দ্বারা নৃত্যমান হইয়া প্রবতিত হইতেছে । ৩২ 

বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও প্রত্যেক বিচ্ঞানসন্ভতির ব| ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারার 
প্রত্যেক পুর্ববিজ্ঞান উত্তর বিজ্ঞীনের উৎপাদক হওয়াতে এবং তাহাতে পূর্ব- 
বিজ্ঞানের বাসনার সংক্রম অর্থাৎ সদৃশবানার উৎপত্তিহেতু স্মরণ; প্রত্যভিজ্ঞ। 
প্রভৃতির উপপত্তি হইয়। থাঁকে। 

বৌদ্ধমতে ক্ষণিক যে পরের বিজ্ঞীন তাহার ক্ষণিক পূর্ব বিজ্ঞানকে প্রকাশ 
কর] সম্ভব নহে বলিয়া) এবং জ্ঞানের প্রকাশক কোন সাক্ষী আত্মা নাই বলিয়া 
ক্ষণিক বিজ্ঞান নিজেই আত্মসংব্দেনন্বরূপঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। আবার। স্ুখ- 
ছুঃখাঁদি চেত্তক লও বিজ্ঞানাত্বক বলিয়া তাহারাও স্বপ্রকাঁশ বা! স্বসংবেদ্য। তাই 
ন্াঁয়বিন্ুতে ধর্মকীতি বলিয়াছেন_-“সকল চিত্ত ও চৈত্তের অর্থাৎ বিজ্ঞান ও 


২৯। লক্কবতাবশ্ত্র-_পৃঃ ২৭১ (কিয়োটো সং) 
এ* | তত্বপংগ্রহ--৬৩২ ( বরোদ। সং) 

৩১। সর্বদর্শনসংগ্রহ_ বৌদ্ধ । 

৩২1 লক্কাবতারহৃত্র--পৃঃ ৪৪৪৬ (কিয়োটো সং) 


১৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্তা 


সখহ্ঃখাদির আতমসংবেদন হইয়! থাকে |১৩৩ 

বন্থবন্থও অভিধমমকোষে মনকে আয়তন বা ইঞ্জ্িয় বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। ষ্টের আশ্রয় প্রসিদ্ধির নিমিত্তই “মন?-আয়তনকে স্বীকার করা! 
হয়”৩৪-_এ কথা বলিয়া তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে চক্ষুবিজ্ঞীন প্রভৃতি 
পাঁচটি বিজ্ঞীনের আশ্রয়রূপে যেমন চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি আয়তন বা ইন্দ্রিয় আছে। 
সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের আশ্রয়রূপেও মন-আয়তনকে স্বীকার করিতে হয়। 
তবে, তন্মধ্যে চক্ষুরাঁদি সমকালীন অর্থাৎ বর্তমান বিষয়গ্রাহী, আর মন অতীত; 
ভবিষ্ুৎংকেও বিষয় করিতে পারে। আবার চক্ষুরাদি নিয়তবিষয় অর্থাৎ রূপ রসা দি 
এক একটি নিদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করে; কিন্তু মন অনিয়তবিষয় অর্থাৎ সকল 
বিষয়কেই গ্রহণ করিতে পারে । রূপরসাদি পাঁচটি বাহ বিষয় অবশ্য দ্বিধিজ্ঞেয়। 
অর্থাৎ বাহোক্দ্রিয় ও মন উভয়েরই জ্ঞেয় হইয়া থাকে । এই সকল কথা 
অভিধম কোষে উক্ত হইয়াছে ।৩৫ 


সাংখ্যমততে মনের স্বরূপ 


সাখ্যদর্শনে বুদ্ধি হইতে মনকে পৃথক করিয়। গণ্য করা হইয়াছে। বুদ্ধি। 
অহংকার ও মন এই তিনটিই অন্তঃকরণ ৷ পঞ্চ জ্ঞানেক্ডিয়। পঞ্চকমে ক্ব্রিয়। মন, 
অহংকার ও বুদ্ধি__এই তেরটি করণের মধ্যে শেষের তিনটি অন্তঃকরণ। বুদ্ধি 
করণস্থানীয় হইলেও আবার কর্তাও বটে। পুরুষের চেতন্যলাভ করিয়া! বুদ্ধি ও 
অহংকার উভয়েই কর্তা সাজিয়। বসে । মন সর্বদাই করণ ব! ইন্ড্রিয়রূপে থাকে । 
উহা! সাত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন) এবং একাদশ ইন্দিয়ের অন্তর্গত। মন 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কমেক্দ্িয়_উভয়াতআ্মক। জ্ঞানেক্দ্িয় ও কম্মেক্দ্রিয় সকলকে 
চালিত করে বলিয়া উভয়েব্দ্রিয়। প্রকৃতি বা প্রধান হইতে বৃদ্ধিতত্ব বা মহত্তত্ 


উৎপন্ন হয়ঃ বুদ্ধিতত্ব হইতে অহংকার; অহংকার হইতে মন ও অন্থান্ত দশ ইন্দ্রিয় 
উৎপন্ন হয়। 


তন্মধ্যে বুদ্ধির ব্যাপার ব৷ লক্ষণ অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়। অহংকারের ব্যাপার 
বা! লক্ষণ__অভিমান অর্থাৎ “ইহা আমার অনুকূল বা প্রতিকুল-_-এইরূপ অভিমান। 


৩৩| ন্যায়বিন্দ-_পৃঃ ১৯ ( চৌখাম্বা সং) 
৩৪ | অভিধর্মকোষ-_-১১৭ 
৩৫ | অভিধর্মকো য--১৪৩১৪ ৪১৪৮ 


সাংখ্যমতে মনের স্বরূপ ১৪ 


মনের ব্যাপার ব। লক্ষণ__সংকল্প অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞান । সাংখ্যতত্ব-কৌমুদীকার 
বাচস্পতি মিশরের মতে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বার! ঘটাদিবিষয়ের আলোচন নামক 
নিধিকল্পক বৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হয়। তদনস্তর মনের দ্বারা “ইহ! ঘট"*__এইরূপ 
সংকল্প অথণৎ সবিকল্পক বৃত্তি হইয়া থাকে। তদনস্তর অহংকার-_“ইহা আমার 
তনুকূল অথব! প্রতিকুল'_ এইরূপ অভিমান করে। তদনন্তর বুদ্ধি ইহ! আমার 
গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য”_ এইরূপ নিশ্চয় করে। এইরূপেই তিনটি অন্তঃকরণ বিভিন্ন 
ব্যাপার করিয়। থাকে । 

কিন্তু সংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে ইন্দ্িয়ের দ্বারাই নিধিকল্পক 
ও সবিকল্পক উভয়বিধবৃত্তি হইয়া থাকে ।৩৬ সুতরাং মনের দ্বার! বিকল্প অর্থাৎ 
সংশয়াত্মক বৃত্তি উৎপন্ন হয়। ইহ! আমার গ্রাহা কিনা”_-এইরূপ সংশয়ই মনের 
ব্যাপার । তদনন্তর অহংকার ও বুদ্ধির দ্বারা যথাক্রমে অভিমান ও নিশ্চয় 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

সাংখ্যমতে ত্রিবিধ অন্তঃকরণের মধ্যে মুল বলিয়া) এবং অশেষ সংস্কারের 
আধার বলিয়া, এবং সাক্ষাৎ পুরুষার্থের সম্পাদন করে বলিয়া বৃদ্ধিই প্রধান।: 
বৃন্তিরূপ জ্ঞান, সুখ, ছুঃখ) ধর্মীধর্ম প্রভৃতি বুদ্ধিরই ধর্ম, আত্মার নহে । আত্ম 
নিগুণ, নির্লেপ চৈতন্তম্বরূপ। বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচ্ছিন্ন ও 
অনিত্য। অহংকার হইতে উৎপন্ন মনও পরিচ্ছিন্ন অন্তরেক্দ্িয়। একটি 
সাংখ্যন্ত্রে মনের ব্যাপকত্ব নিরসন করিয়া বল! হইয়াছে_-করণ বলিয়া মন 
ব্যাপক নহে ।১৩৮ অপিচঃ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে; চক্ষুরা্দির ব্যাপারে 
তাহাদের চালকরূপে মনেরই প্রীধান্থঃ মনের ব্যাপারে সেইরূপ অহংকারের 
গ্রাধান্ত। অহংকারের ব্যাপারে বুদ্ধির প্রাধান্ত । অর্থাৎ সবোপরি বুদ্ধির প্রাধান্য 
থাকিলেও আপেক্ষিকভাবে মন ও অহংকারেরও প্রাধান্য আছে। 

আবার), “মনের নির্ভাগত্ব অর্থাৎ অণুত্বও হইতে পারে না” এই সুত্রের দ্বার! 
তাঞফ্িকসম্মত মনের অথুত্বও অস্বীকার কর! হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধি বা মন 
কোনটিই বিভূ বা অণু নহে) কিন্তু মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট। বৃত্তিকালে বুদ্ধি বিষয়কে 
ব্যাপ্ত করে বলিয়া ইহা সক্কোচ-বিকাশশালী বুঝিতে হইবে। 


৩৬ | সাংখ্যগ্রবচনভাষ্য--২।৩২ 
৩৭| এর--২1৪২১৪৭ 
»৮ | সাংখ্যশুত্র--€1৬৯ 


১৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবি্। 


এই বৃদ্ধির জ্ঞানাত্মক বৃত্তি পাঁচ প্রকার । প্রমাণ? বিপর্যয়) বিকল্প? নিদ্রা ও 
স্মৃতি-_পাতঞ্জলোক্ত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি সাংখ্যেরও সমন্মত। বুদ্ধির যে 
বিষয়াকারে পরিণামাত্মক বৃত্তি তাহাই জ্ঞান। আর আভিমানিক অর্থাৎ 
প্রতিবিষ্বনের ফলে যে পৌঁরুষেয় বোধ তাহাই জ্ঞানের ফল। এই প্রতিবিশ্বন- 
বাচম্পতিমতে-_বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষের হইয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞান-ভিক্ষুমতে পরস্পর 
প্রতিবিম্বন হইয়া পুরুষেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন ঘটিয়া থাকে। জ্ঞনসকল 
সাক্ষীব্বরূপ পুরুষের দ্বারাই সাক্ষাৎ গৃহীত হইয়। থাকে ; সুতরাং উহা ০০০০৮ 
গম্যও নহে? অথবা! অথ পত্তিগম্য ও নহে। 

যদিও জ্ঞানাত্মক বৃন্তিসকলকেই সাধারণতঃ বৃত্তি বলা হইয়া থাকে; বস্তুতঃ 
বৃদ্ধির সুখ-ছুঃখাদি সকল পরিণ।মই বুদ্ধির বৃত্তি। বুদ্ধি যদিও অন্তকরণ; তথাপি 
জ্ঞান, কৃতি গ্রভৃত্তির আশ্রয় বলিয়া, এবং নিক্ষ্িয় পুরুষের সকল অথ সম্পাদন 
করে বলিয়া বুদ্ধিই কর্তাও বটে ।ত৯ চেতন্তন্বরূপ পুরুষের সংযোগহেতু অচেতন 
বুদ্ধি সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। শ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকাঁয় বলিয়াঁছেন__ 
অতএব পুরুষের সংযোগছেতু অচেতন বুদ্ধি চেতনের ন্যায় হুইয়। থাকে 159 

সুতরাং সাংখ্যমতে বুদ্ধি ও মন উভয়েই জড়ঃ পরিচ্ছিন্ন। ও আনত্য। তন্মধ্যে 
মন শুধু অন্তুরেন্দ্রি্রূপে সংকল্প-বিকল্পাদ ব্যাপার নিষ্পন্ন করে) কিন্তু বুদি। জ্ঞান) 
কৃতি, ধম্াধম? সংস্কার প্রভৃতির আশ্রয়প্পে চিচ্ছায়াযোগে করতৃত্ববিশিষ্ট হয় । 
আবার, ত্রিগুণাত্মক প্রধানের কাধ বলিয়। বুছিও ত্রিগুণাত্মক। ত্রিগুণাত্মক হইলেও 
সত্বগুণের প্রাধান্তহেতু বুদ্ধিকে সত্বশবের দ্বারাও অভিহিত করা হয়। 


৩৯ | সাংখ্যহন্র--২1৪৭ 
৪* | সাংখ্যকান্িকা--২০ 


পাতগ্জীলে মনের স্বূপ 


মহধি পতঙ্জলির মতানুসারী যোগদর্শনেও বৃদ্ধি ও মনের নিরূপণ প্রায়শঃ 
সাংখ্যমতের অন্ুরূপই করা হইয়াছে । কিন্তু যোগমতের একটি পার্থকা এই যে 
এ মতে বুদ্ধির বা চিত্তের বিভূত্ব স্বীকার কর! হয়। গগনাদির ন্যায় ব্যাপি 
ন। থাকিলে চিত্তের গগনাদিব্ষয়গ্রাহিত্ব সম্ভব নহে ঃ যোগির যুগপৎ বনহুবিষয়ক 
জ্ঞানও চিত্তের ব্যাপিত্ব ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। সুতরাং চিত্ত বা বুদ্ধি বিভূ 
বা স্ব ব্যাপী । 

কিন্তু প্রধান হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি কেমন করিয়া পুরুষের ম্যায় বিভূ বা 
সবব্যাগী হইতে পারে ? এই আশংকাঁর সমাধানে বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, 
কাষবত্বনিবন্ধন বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন হইলেও উহা আকাশাদির ন্যায় ব্যাপী-_-ইহাই 
বিভূত্বের তাৎপর্য ৯১ কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু কষ্টকল্পনা করিয়া বলেন যে, বুদি 
কারণ-কার্য বানিত্যানিত্য ভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং নিত্য-বুদ্ধির বিভূত্বঃ এবং অনিত্য 
কার্ধবুদ্ধির উৎপত্তি উভয়ই হইতে পারে 1৪২ 

যাহ! হউক্‌, বুদ্ধি ব্যাপী হইলেও অবৃষ্টবশে দেহাবচ্ছেদে এবং তততৎ- 
ইকন্দিয়াবচ্ছেদে বৃদ্ধির বুত্তিলীভ ঘটিয়। থাকে । সেই বৃত্তিই বিষয়ান্থুসারে সঙ্কুচিত 
বা প্রসারিত হইয়া থাকে, বুদ্ধির সঙ্কোচ বিকাশ হয় না। তাই যোগভাষ্যে 
ব্যাসদেব বলিয়াছেন--“বিভু চিত্তের বৃত্তিই সঙ্কোচ-বিকাশী, এবং সেই বৃত্তি ধর্মাধ্ম 
নিমিত্তকে অপেক্ষা করে |) 5৩ 

যোগসার নামক প্রকরণগ্রন্থে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন--ধর্মাধ্মও 
সংস্কারের আশ্রয়রূপে প্রতিপুরুষেরই একটি করিয়। অন্তঃকরণ থাকে 1....তাহ! 
অণু হইতে পারে না, কারণ যোগিগণের একই সময়ে সকল বিষয়ের সাক্ষাৎকার 
সম্ভব হয়।....আবার অন্তুকরণ অর্থাৎ চিত্ত মধ্যপরিমাণও হইতে পারে না, 
কারণ তাহ! হইলে প্রলয়কালে বিনষ্ট হওয়াতে উহা! অদৃষ্ট প্রভৃতির আধাররূপে 
থাকিতে পারে না। অতএব পরিশেষত; অন্তঃকরণ বিভু ইহাই সিদ্ধ হয়।১55 


তত্ববৈশারদী-__81১০ 
৪২ | যোগসার--৪ 

৪৩] ঘোগভাষ্য-_81১০ 
৪৪ | যোগসার--$ 


৪১ 


১৮ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ধ। 


পাতগজলমতেও বুদ্ধি ব1 চিন্ত প্রধান হইতে উৎপন্ন এবং ত্রিগুণাত্বক। অদৃষ্ট- 
বশে দেহাবচ্ছেদে চিত্ত বৃত্তিপাভ করিয়া থাকে । চিচ্ছায়াযোগে বুদ্ধিরই কতৃত্ব 
হইয়া থাকে। অহংকার হইতে উৎপন্ন মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত। 
ইন্দ্িয়ের দ্বার। বিষয়ের আলোচনের অনন্তর মন “ইহ ঘট+-__এই প্রকার সংকল্প 
অথাৎ কল্পনা করিয়া থাকে । বিজ্ঞানভিক্ষুমতে ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই সবিকল্পকজ্ঞান 
অর্থাৎ সংকল্প হয় বলিয়া মনের ব্যাপার সংশয় অথবা গুণদোষবিচারণ| । 
তদনন্তর বুদ্ধি ত্যাজা বা গ্রহা বলিয়া নিশ্চয় করে। চেত্ন্যন্বরূপ পুরুষ এই বুদ্ধির 
প্ররতিসংবেদী অর্থাৎ অনুরূপ সংবেদনকারী বলিনা প্রতিভাত হওয়াতে বুঁদ্ধর জ্ঞান? 
সুখ প্রভৃতি ধর্ম পুরুষের বলিয়। আঁভমান হইরা থাকে । সকল চিন্তবৃন্তিই সবদ। 
সাক্ষীর নিকট প্রকাশিত হয়। তবে ধর্ম) অপর্য। অংস্কীর। জীবনহেতুপ্রযত্ব 
প্রভৃতি কয়েকটি চিত্তের ধর্ম অযোগ্য খলিয়। সাঙ্মমর নিকট প্রকাশিত থাকে না। 
তাই ইহার। অপরিদৃষ্ট চিন্তধর্ম বলিয়া কথিত হয়। 


আয়ুবেদে মনের স্বরূপ 

আয়ুধেদের চরকসংহিতায় প্রধানত; সাংখ্যমতান্থসারেই মন ও বুদ্ধির নিরূপণ 
করা হইয়াছে বলিয়া প্রসঙ্গত; এখানে আঘুবেদের মতও আলোচনা করা৷ 
যাইতেছে । সাংখ্যমতের নায় মন ও বুদ্ধি দুইটি পৃথক্‌ অন্তকরণ স্বীকার 
করিয়াও মনকে অথুপরিমাণ স্বীকার কর] হইয়াছে । অগ্নিবেশমুনি চরকসংহিতায় 
বলিয়াছেন-__'জ্ঞানের সন্ভাব ও অভাবই মনের লক্ষণ ; ( যেহেতু ), আত্মা» ইন্দ্রিয় 
ও অর্থের সন্গিকর্ধ থাকিলেও মনের যোগ না থাকিলে জ্ঞান হয় না), আর মনের 
সান্ধ্য থাকিলে জ্ঞীন উৎপন্ন হয়। অথুত্ব ও একত্ব এই ছুইটি মনের গুণ। 
ইন্দিয়ের অধিষ্ঠান অথণৎ চালনা) নিজের নিগ্রহঃ উহ অর্থাৎ নিধিকল্পকঙ্ঞানঃ 
এবং বিচার অর্থাৎ সংকল্পন ও গুণদোষবিচার-এইগুলি মনের কর্ম ব! 
ব্যাপার । তদনন্তর বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইয়! অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করিয়া থাকে |” 
পুনরায় বলিয়াছেন_-“সমনস্ক ইন্ডরিয়ের দ্বারাই ইন্দড্রিয়ের অর্থ সকল গৃহীত হইয়া 
থাকে । পরে মনের দ্বারাই দোবগুণের বিচার কর! হইয়া থাকে । তদনন্তর 


বৃদ্ধিদ্বার৷ সেই বিবয়ে যে নিশ্চয় জন্মিয়া থাকে তদনুসারে বুদ্ধি বলিতে বা করিতে 
নিশ্চয় করে ।১১ 





শপ লাশে শি শািসসপ পপি শিস এপস ্াস্পীশা শা শিপ 


৪৫ | চপ্কসংহিতা--81১1১৬১১৭১১৯ 
৪৬ এঁ--৪1১/২*-২১ 


রামান্ুজমতে মনের স্বরূপ 


শ্রীভাষ্যকার রামান্ুজের মতেও সাংখ্যমতের ন্ায় মন সাত্বিক অহংকার 
হইতে উৎপন্ন ও পরিচ্ছিন্ন। মনই একমাত্র অন্তঃকরণ ও অন্তরিক্রিয়? কিন্ত 
উহা জ্ঞানেন্দরিয়। জ্ঞানকর্মোভয়োন্দ্রয় নহে । যতীন্দ্রমতদীপিক! গ্রন্থে শ্রীনিবাস 
বলিয়াছেন-ন্মৃতি প্রভূতির করণ যে ইন্দ্রিয় তাহাই মন; বুদ্ধি অহংকার; চিত্ত 
প্রভৃতি শব্দের বাচ্য এ মন হুদয়দেশে অবস্থান করে এবং বন্ধ ও মোক্ষের 
হেতু হইয়া থাকে 1১১৮ এক মনেরই বৃত্তিভেদে বুদ্ধি; চিন্ত প্রভৃতি শবের দ্বারা 
ব্যবহার হইয়৷ থাকে । রাম।হুজমতে শ্মৃতিও প্রমা বলিয়া মনকে স্মৃতির 
করণ স্বীকার করা হয়। বেদান্তী হইয়াও বাঁমানুজ সঞগ্চণ আবাদী । আত্মা 
অণুপপ্রিমাণ স্বপ্রক্কাশচৈতগ্তদ্বরূপঃ আবাগ জনগণের আশ্রয়। এই ধর্মভূত 
জ্ঞান স্ববূপতঃ ব্যাপী হইয়াও বর্মবণতঃ সংকুচিত হইয়া থাকে । এই জ্ঞান পরিণামী 
দ্রব্যধিশেষ; ইচ্ছ!) বুখ। ছুখ প্রভৃতি পদ্ম এবং স্মৃতি, সংশয়। 
বিপধয় প্রভৃতি পরিণাম এই জ্ঞনেরই অবস্থাভেদ। তাই কথিত হইয়াছে__- 
ইচ্ছা) দ্বেষ, '্যত্ব এভত ১াবের দ্বারা জ্ঞানাবশৈষই অভিহিত হয়। উহারা 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্বারা অনুবিদ্ধ বীবিশে বলিয়াই কীতিত হয় 1১১ 

বস্তুভঃপক্ষে ধর্মভূতজ্ঞান বিভূ ও নিত্য । কিন্তু তাহার কর্মনিমিত্ত সংকোচ- 
বিকাণের অবস্থকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানের উৎপত্তি-বিনাশ প্রভৃতির ব্যবহার 
হইয়। থাকে । জ্ঞানান্তর ব্যতিরেকেই জ্ঞান নিজের আশ্রয় আতর নিকট 
প্রকাশিত হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বপ্রকীশত্ব। কাম-সংকল্প প্রভৃতি জ্ঞানেরই 
পরিণাম? মনের নহে । তথাপি যে শ্রুতিতে_কাম? সংকল্প; বিচিকিৎসা প্রভাতি 
মনই”__একথা বলা হইয়াছে তাহ। উপচরিত ব্যবহার । বস্তুতঃ মন অন্তপিক্দ্িয় 
বলিয়া জ্ঞান; ইচ্ছা প্রভৃতির কারণ মাত্র । 


ই 


৪৬ | যতীন্ত্রমতদীপিকা-_ পৃঃ ৩৭ অ।দদ আশ্রম সং) 
৪৭ | এ টাকা_- পৃঃ ৯৮ (আনন্দ আশ্রম সং) 


শক্ত ও শৈবদর্শনে মনের স্বরূপ 


উপনিষদে ও অধিকাংশ দর্শনশান্ত্রেই বুদ্ধি বা মনকে অতিমুক্ম জড় 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আমরা পাই 
শাক্তদর্শনে ও শৈবদর্শনে । যোগবাশিষ্ঠরামায়ণেও এ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। 
এই সকল দার্শনিকের মতে চেতন্স্বরপ আত্মারই অবস্থাবিশেষ মন বলিয়। 
অভিহিত। তাহাদের মতানুসারে মনের ম্বপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 
হইতেছে। 

শাক্তদর্শনের ত্রিপুরারহস্যতন্ত্রে কথিত হইয়াছে_-মন অন্য কিছু নহে 
আত্মাই মন বলিয়া! কথিত হয়। চল! যে চিতিঃ অথণৎ সচল যে চৈতন্য তাহাই 
মন। আর নিশ্চল যে চৈতন্য তাহাই আত্ম ।--**চৈত্তন্তের চলন অথথ_স্ফুত্তিহেতু 
তাহার আবরণের বিনাশ ।-*--* আত্মার জ্ঞানরূপ ব্যাপারে মন করণ হইয়া থাকে। 
আত্মার যদ্দি মন ন। থাকিত তাহ! হইলে জড় হইতে আত্মার পার্থক্য কিরূপে 
হইত ?,5৮ এখানে মনকে আত্মারই অবস্থাবিশেষ এবং জ্ঞানের করণ বলিয়। 
স্বীকার কর! হইয়াছে । ইহাদের মতে-_-শুদ্ধ স্বচ্ছ যে চিদাত্ব! তাহাই তাহার 
্বাচ্ছন্দ্যহেতু মন প্রভৃতি কল্পন! করিয়া দ্রষ্া। দৃশ্ঠ প্রভৃতি ভেদের ব্যবহার করিয়! 
থাকে ।?5৯ 

চিদাত্মারই অবস্থাবিশেষ এই মনের আবাঁর ছুইটি অবস্থাভেদ আছে__ 
প্রকাশ এবং অমর্শ বা বিমর্শ। ত্রিপুরারহস্যতন্ত্রে বলা হইয়াছে__ প্রকাশ 
ও অমর্শভেদে মনের ছুই প্রকার অবস্থা । বহিরর৫থ সকলে মনের যে বিশ্রান্তি 
তাহাই প্রকাশ বলিয়। কথিত হয়। আর, নিজের মধ্যে সেই অথেবি যে বিচার 
তাহাই বিমর্শ। বস্তুর ভেদ প্রতীতি হয় ন। বলিয়া প্রকাশ নিধিকল্প ; আর শব্দের 
সম্তেদ অর্থাৎ মিশ্রণহেতু বিমর্শ সবিকল্পক 1: এইরূপে শাক্তদর্শনে মনের 
নিধিকল্পক ও সবিকল্পক দ্বিবিধ জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে । আবার বলা হইয়াছে 
যে-'খন বেছ্যবিনিমুক্ত হয় তখন এই মনই বিত্তিষ্বরপ অর্থাৎ চৈতন্ন্বরূপ 
হয়।”৫ 


৪৮ | ত্রিপুরারহন্য তন্ত্র ১৮১১৭, ৪৭ 
৪৯। এ ১৮1৭৩ 

৫০ | এ ১৬।৬৪-৬৬ 
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উপনিষদে ও অছৈতবেদাস্তে মনের স্বরূপ ২১ 


কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনেও এইরূপ চিতি বা চৈতন্যের অবস্থাবিশেষকেই চিত্র বা 
মন বল! হইয়াছে। 'প্রতাভিজ্ঞাহ্ৃদয় নামক গ্রন্থে ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন- _“চিতি বা 
চৈতন্য যখন চেতনপদ অর্থাৎ চৈতন্তন্বরূপ হইতে অবরূঢ় বা স্থলিত হইয়। চেত্য 
বিষয়ের দ্বার সংকোঁচ প্রাপ্ত হয় তখন তাহাই চিত্ত ।১৫২ 

আবার যোগবাশিষ্ঠরামায়ণেও এতাদৃশ মত্েরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। যোগবাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে যে_-সেই সর্বব্যাপী নিত্যোদ্িত-মহাবপুঃ 
অর্থাং স্ব প্রকাশ চেতন্ম্বরূপ আত্মাই যখন মননশক্তি ধারণ করে তখন মন বলিয়। 
অভিহিত হয়।১৫২ক 


উপনিষর্দে ও অদ্বৈতনেদান্তে মনের স্বরূপ 


'মনন্বী হইবার নিমিত্ত তিনি মন চ্ছট্টি করিলেন”? আমি অন্থাত্রমন। 
ছিলাম, তাঁই শুনিতে পাই নাই”; “মনের দ্বারাই দর্শন করে; মনের দ্বারাই 
শ্রবণ করে?) কাম? সংকল্প; সংশয়***লজ্জ1; জ্ঞান? ভয় ইত্যাদি সব মনই) 
অর্থাৎ মনেরই অবস্থা'?৩--এইসকল উপনিষদ্বাক্য হইতে বুঝা যায় যে 
মন উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট। মন করণও বটে আবার 
কর্তাও বটে। ইচ্ছা? জ্ঞান প্রভৃতি মনেরই পরিণাম বা বৃত্তি। মন বলিতে 
এখানে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকেই বুঝাইয়াছে। 

আবার অন্যাত্র “মন অন্নময়ঠ* ইত্যাদি বলিয়া মনে জড়ত্বঃ ভৌতিকত্ব 
প্রভৃতি স্বীকার করা হইয়াছে । মন ব| বুদ্ধি সক্মদেহের অন্তর্গত সুঙ্সম- 
ভৌতিক পদার্থ। স্থূল দেহে আশ্রিত বলিয়া স্থুল দেহের সতিত মনের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান । এমন কি স্থুলদেহে গৃহীত অনাদি খানের স্ুক্মতম অংশের 
দ্বারা এই মনের পুরিপুষ্ি ঘটিয়া থাকে । “মন অন্নময়”_ ছান্দ্যোগ্যোপনিষদের 
এই কথার দ্বারাও তাহাই বৃঝান ভইয়াছে। ছান্দোগ্যেই কথিত হইয়াছে 
_ভুক্ত যে অন্ন অর্থাৎ খাদ্য তাহ তিন প্রকারে পরিণত হয়*** **খাদ্যের যাহা 
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২২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্কা 


অণিষ্ঠ অর্থাৎ হুক্ষমুতম ধাতু তাহাই মন।+ আবার বলা হইয়াছে যে, শ্বেতকেতু 
পঞ্চদশাহ কেবলমাত্র জল পান করিয়া খাদ্য গ্রহণ না করিলে তাহার মন 
অত্যন্ত ক্ষীণদশ প্রাপ্ত হওয়ীয় খক্‌ সাম যজুঃ কোন বেদই তাহার কাছে 
প্রতিভাত হইতে ছিল না। আবার অন্বভোজনের পর সবই প্রতিভাত হইল । 
এই কথার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত করা হইয়াছে যে মন খাদ্যের দ্বার! 
পরিপুষ্ট হয়। খাদ্যের অভাবে ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন সূক্মা জড় পদার্থ । 

অছৈতবেদান্তিগণও উপনিষদের সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া মন; বুদ্ধি) বা 
অন্তঃকরণের স্বরূপ ও ধর্মসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন। যদিও মন উৎপন্ন ও পরিচ্ছিন্ 
পদার্থ তথাপি ধর্মাধ্ম ও সংস্কারের আঁশ্রয়রপে যতকাল জীবের সংসারাবস্থা 
থাকে ততকাল স্বায়ি হয়। ন্ৃতরাঁং ইহ! নশ্বর স্থুলদেহের অন্তর্গত নহে; 
আমোক্স্থায়ি সুস্মদেহের অন্তর্গত। অতএব ইহা স্ক্রভৃতের দ্বারা নিমিত-_ 
সমম্দ্রভৃতেরই কার্ধ। যেহেতু মন পঞ্চভুভেরই বিশেষগুণ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ 
শব্দকে গ্রহণ করিতে পারে, অতএব উচ্ভা মিলিত পঞ্চ সুন্মাভূতেরই কার্য। 
চক্ষুরাদি ইব্দিয় নির্দিষ্ট এক একটি ভূতের বিশেষগুণকে গ্রহণ করিতে পারে 
বলিয়া সেই সেই এক একটি সুক্ষমভৃতের কার্ধ। কিন্তু অনিয়ত বিষয়গ্রাহী 
অস্তঃকরণ পঞ্চনুক্মভূতেরই কার্য। আবার ইহারা সকলেই প্রকাশক বা গ্রাহক 
বলিয়া পঞ্চভূতের সাত্বিক অংশের অর্থাৎ সত্বপ্রধান পঞ্চভূত্তের কার্য বলিয়া 
অনুমিত হয়। 

এই মনের সম্ভাবের বা স্বীকারের যুক্তিরূপে আচার্য শংকর বলিয়াছেন 
--আত্মার উপাধিভূত সেই অন্তঃকরণ মন) বুদ্ধিঃ বিজ্ঞান; চিত্ত প্রভৃতি অনেক 
প্রকারে নানাস্থলে কথিত হইয়া থাকে । কোথাও আবার বৃত্তিবিভাগের 
দ্বারা সংশয়াদিবৃত্তিবিশিষ্ট মন, এবং নিশ্চয়াদিবৃত্তিবিশিষ্ট বৃদ্ধি নামে কথিত 
হয়। এইরূপ অন্তঃকরণকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথা, 
অন্তুকরণকে স্বীকার ন। করিলে নিত্য উপলান্ধর অথব! নিত্য অনুপলদ্ধির আপত্তি 
হইয়া পড়ে। কেন না, উপলব্ধির সাধন আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল 
সন্গিহিত থাকাতে সব্দাই বিষয়োপলদ্ধির আপত্তি হয়। আর যদি কারণসমূহ 
থাকা সত্বেও ফলের অভাব হয় তবে সধ্দাই অন্ুপলদ্ধির আপত্তি হয়। 
কিন্ত এইপ্রকার সর্দাই বিষয়োপলন্ধি অথবা! সব্দাই বিষয়ের অনুপলব্ধি 


৫৫ | ছান্দোগেযোপশিষৎ--৬1৫1১ 


উপনিষদে"ও অছৈতবেদান্তে মনের স্বরূপ ২৩ 


দেখা যায় না।***** স্থতরাঁং যাহার সন্নিধান ও অসন্নিধানহেতু যথাক্রমে 
উপলব্ধি ও অন্ুপলন্ধি হইয়৷ থাকে, তাহাই মন। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন 
অন্তত্রমন। ছিলাম; তাই দেখিতে পাই নাই)***ইত্যাদ্ি ১৬ 

সুযুপ্তিকালে এই মন পুত্ীতৎনাড়ীতে প্রবেশপূর্ক কাঁরণভুত অজ্ঞান 
রূপে অবস্থান করে? জাগরণে আবার সংস্কারাদির সহিত আব্র্ভত হয়। 
আচাধ শংকর; ভাঁমতীকার প্রভৃতি মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ অন্তরিক্দ্িয়ত্ত স্বীকার 
করেন। কিন্তু বিবরণকার, পেদান্তপরিভাব।কারাদির মতে মন অস্তঃকরণ 
হইলেও ইন্দ্রিয় নহে । যেহেতু ইন্ড্রির সকল অতীক্জ্রিয় এবং সাক্ষিবেছ্যও নহে, 
কিন্তু মন বা অন্তকরণ সাক্ষিবেছ্য হইয়] থাকে সুতরাং মন ইন্দ্রিয় নহে। 
যাহা! হউক; মনের অন্তঃকরণত্ব সকলেরই সম্মত। পঞ্চরশী গ্রন্থে বিষ্ারণ্য 
বলিয়াছেন_“মন হৃৎপন্মে অবস্থিত হইয়। দশেক্দিয়ের অধ্যক্ষ বা চালক। 
যেহেতু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যব্যতিরেকে তাহার বাহাপদার্ধে কোনও স্বাতন্থ্য নাই। 
সুতরাং উহা! অন্তঃকরণ। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ে অপিত হইলে পর অন্তঃকরণ 
বিষয়ের গুণ ও দৌষের বিচারক হইয়া থাকে । ইহার সত্ত্ট রজঃ ও তম: 
এই তিনটি গুণ আছে, সেই গুণের দ্বার! মন বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে 1৭ 

একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেৰ বা ব্যাপারভেদ বশতঃ মন, বুদিঃ চিত্ত; 
অহংকার নামে অভিহিত হয়। যখন সংশয় বা সংকল্প করে তখন মন; যখন 
নিশ্চয় করে তখন বুদ্ধিঃ যখন স্মরণ করে তখন চিত্ত এবং যখন আমি; 
আমার” বলিয়। অভিমান করে তখন অহংকার নামে অভিহিত হয়। এই 
অন্তঃকরণ ব। বুদ্ধি বৃহিরিব্দ্রয়প্রণালীপ দ্বারা নিঃচ্হত হইয়! বিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধবশতঃ ব্ষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে । সত্বগুণের প্রাধান্যহেতু বুদ্ধির 
স্বচ্ছতাঁবিশেষ আছে বলিয়া তাহার এই বিষয়াকারগ্রহণ সম্ভব হয়। অন্ত;করণ 
বা বুদ্ধির এই পরিণামকেই বৃত্তি বল! হয়। 

আবার, এই বুদ্ধি স্বচ্ছ বলিয়া! চৈতন্তের প্রতিবিগ্ব ব। ছায়া গ্রহণ করিয়া 
চেতনায়মান! হইয় জ্ঞাতা ও কর্তার রূপ ধারণ করে। এই চিচ্ছায়াযুক্ত বুদ্ধি বা 
ুদ্ধিস্থ চি্রাভীসই প্রমাতা জীব, যাহার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্ৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি স্বীকৃত হয়। 
ইহারই সংসারপ্রান্তি ঘটিয়। থাকে । সাক্ষী ব! শুদ্ধ চিদাত্মার সংসার সম্ভব নহে। 
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২$ প্র/চীন-ভাবুতীয়_ মনোবিস্তা! 


অছৈতবেদাস্তের সম্মত অজ্ঞঃকরণ বা বুদ্ধির আলোচনাপ্রসঙ্গে বিষ্ভারণ্য 
বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহে বলিয়াছেন__'নৈয়াধিকগণ বলেন যে সুখ; ছুঃখ? ইচ্ছা 
জ্ঞান প্রভৃতির নিমিত্তকারণ অণুপরিমাণ মন বলিয়। একটি ইন্দ্রিয় আছে। 
যদি ইহা না থাকিত তবে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিধান থাকিলেও 
জ্ঞানের যে কাদাচিৎকত্ব দেখা যায়) অর্থাৎ কোনও বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তি এবং 
কোনও বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির অভাব দেখা যায়, তাহা সিদ্ধ হইত না । এই 
মনব্যতিরিক্ত মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট সুখছুংখাদিরূপে পরিণামী অস্তুকরণ বলিয়৷ 
কিছু নাই, যাহার বৃত্তিবিশেষ অহংকারকে বেদান্তিগণ অয়ঃপিগুসদৃশ, বা দর্পণ- 
সদৃশ; বা জলপাত্র সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করে । ! বেদাস্তিমতে ) যেমন অয়ঃপিগ 
স্বগত হৃত্বঃ দীর্ঘ, বতুলত্বাদি আকার বহ্িতে আরোপিত করে, যেমন দর্পণ 
একই মুখকে বিম্ব ও 'প্রতিবিম্বরূপে বিভক্ত করে; যেমন জলপাত্র চন্দ্রের 
প্রতিবিশ্বে গমন আগমন প্রভৃতি আরোপ করে; সেইরূপ অহংকারের দ্বারাও 
স্বগত করতৃত্বপ্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয়, একই আত্মা জীব ও ব্রহ্মরূপে 
বিভক্ত হয়ঃ এবং জীবে পরলোকগমনাদি আরোপিত হয় ।"*"অতএব বেদান্তের 
অভিমত অস্তঃকরণ বলিয়া কিছু নাই ।”৮ নেয়ায়িকগণের এই পুর্বপক্ষের 
খণ্ডনমুখে অদ্বৈতবেদান্তের সম্মত অন্তঃকরণের স্বরূপটি সুন্দররূপে উল্লেখিত 
হইয়াছে । সিদ্ধান্তপক্ষে বি্ভারণ্য বলিয়াছেন__-ইহ। যথার্থ নহে। “বুদ্ধির 
গুণের দ্বার1”- ইত্যাদি অনেক শ্রুতিতে মন ও বুদ্ধি শব্দের বাচ্য অন্তঃকরণ 
প্রসিদ্ধ আছে-_যাহা জ্ঞানক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট) পরিণামী এবং আত্মাতে সর্বসংসারের 
আপাদক। এইরূপ অন্তঃকরণ না থাকিলে অসঙ্গ আত্মার সংসার সিদ্ধ 
হইতে পারে না। এরূপ অন্তুঃকরণ থাকিলে তাহাদ্বারা আত্মাতে মিথ্য। 
সংসার আরোপিত হইতে পারে; যেমন জবাকুস্ুম স্কটিকে মিথ্যা লৌহিত্যের 
আরোপ করিয়া থাকে 17৫৯ 


৫৮| বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ--১।১, পৃঃ ২১৪-১৫ (অচ্যুতগ্রহ্থমাল। সং ) 
৫৯। এঁ-_পৃঃ ২১৫ ( অচ্যুতগ্রন্থমাল! সং) 


মনের ধর্ম ও বৃত্তির প্রকারভেদ 


সাংখ্য, পাতঞ্জল ও অদ্বৈত বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে আত্ম! নিগুণ ও 
অপরিণামী। সুতরাং আমর! জ্ঞান, সুখ দুঃখ প্রভৃতি যে সকল আন্তর ধর্ম বা 
পরিণাম অনুভব করি সে সকলই মনের বা অন্তঃকরণের ধর্ম । তাহাদের মতে 
অন্তঃকরণের পরিণাম হইয়াই এই সকল ধর্ম উৎপন্ন হয়ঃ সুতরাং ইহারা 
অস্তুঃকরণবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্ত; ন্যায়; , বৈশেষিক, মীমাংসক। 
প্রভৃতি দর্শনের মতে আত্ম। সগুণ ও কর্তৃ ত্ববিশিষ্ট হইতে পারে বলিয়া এই সকল 
ধর্ম বা গুণ আত্মাতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তবে আত্ম-মনঃ সংযোগ জ্ঞান- 
সুখাদির উৎপন্তিতে কারণ হইয়া! থাকে । বৌদ্ধগণের মতে এই সকল ধর্ম বা 
পরিণাম আত্মস্থানীয় চিত্তের বা ক্ষণিকবিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ । তথাপি; 
এইগুলিকে অন্তুকরণের বৃত্তি বা ধর্ম বলিয়াই অভিহিত করা হইল । 
যদ্দিও সাধারণতঃ প্রমাণ-বিপর্ষয়প্রভৃতি জ্ঞীনকেই অর্থাৎ জ্ঞানাত্মকবৃত্তিকেই 
বৃত্তি বলা হইয়া থাকে তথাপি বস্তুত) অন্তকরণের পরিণাম ঝা 
ধর্মমাত্রই অস্তঃকরণবৃত্তি। স্থৃতরাং স্ুখঃ ছুঃখ, ইচ্ছা; লজ্জা; ভয় গ্রভৃতিও 
জ্ঞানের ন্ায় অন্তঃকরণবৃত্ত। শুরু যজুর্মন্ত্রের€ষে মন প্রজ্ঞান), চেতস্‌ ও 
ধৈর্যরূপে পরিণত হয়'১_ ইত্যাদি উক্ত হইয়া, মনের তুল্যরূপে ভূত; বর্তমান 
ভবিষ্যৎ গ্রহণের সাম্য আছে-_ এইরূপ উক্তিহেতু স্মৃতি, অনুমিতিগ্রভূৃতিও 
যে মনের বৃত্তি তাহ সূচিত হইয়াছে। আবার বৃহদারণ্যকোপনিষদেও 
£হী, ধী; ভী-_-এই সকলই মন*২-_-এই কথ। বলিয়া লজ্জা; জ্ঞান, ভয় গ্রভৃতিকে 
মনের পরিণাম বা মনের বৃত্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে । সেই বাক্যেই 
কাম__ অর্থাৎ সামান্ত ইচ্ছা? বা স্ত্রীসঙ্গীভিলাষ ৰূপ বিশেষ কামনা; সংকল্প 
-অর্থাং উপস্থিত বিষয়ের শুক্-নীলার্দিরূপে কল্পনা, বিচিকিৎসা- অর্থাৎ 
সংশয়জ্ঞান, শ্রদ্ধা__অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি। অশ্রদ্ধা_ অর্থাৎ তদ্দিপরীতবুদ্ধি, ধৃতি 
_ অর্থাৎ দেহারদির অবসাদে তাহাকে তুলিয়। ধরার যে মনোবৃত্তি--এই 
গুলিকেও মনেরই রূপ বা ধর্ম বল! হইয়াছে। 

এতরেয়োপনিষদে সকল করণের ব্যাপারদ্বারা উপলন্ধা আত্মার নিশ্চয়ের 
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জন্য বল! হইয়াছে-_যাহার দ্বারা দর্শন করে, যাহার দ্বার! শ্রবণ করে**' 
তাহা হাদয়ঃ তাহাই মন।?৩ যেহেতু, অস্তঃকরণ যে মন তাহাদ্বারা সকল 
ইন্ড্রিয়ের বিষয়সকল গৃহীত হয়; তাই ইন্দ্রিয়সকল অন্তুকরণেরই বিভিন্ন রূপ 
বলিয়া বধিত হইয়াছে । এতরেয়ে একস্থলে নানা অন্তঃকরণবৃত্তি উল্লেখিত 
হইয়াছে-যাহার অধিকসংখ্যকই জ্ঞানাতআবক বৃত্তি ।_-সংজ্ঞানঃ আজ্ঞানঃ বিজ্ঞান 
প্রজ্ঞান? মেধা, দৃষ্টিঃ ধৃতি; মনীধাঁ; জুতিঃ স্মৃতি) সংকল্প, ক্রুতুঃ অন্থু কাম; বশ 19১ 
ভাষ্যকার আচাধ শংকর ব্যাখা করিয়াছেন_-সংজ্ঞান অর্থ-চেতনভাব, 
আজ্ঞান অর্থ_ আজ্ডাপ্রদানের ভাব ব৷ প্রভৃত্বের ভাব; বিজ্ঞান অর্থ--কলা প্রভৃতির 
বিশেষজ্ঞান। প্রজ্ঞান অর্থ_-প্রজ্ঞতা অর্থাৎ তাৎকালিক প্রতিভা । মেধা 
গ্রন্থ ধারণের সামর্থ্য । দৃষ্টি অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি। ধুতি 
অর্থ_যে মনোধর্মের দ্বার! অবসন্ন শরীরেক্দ্িয়ের উত্থান হয় । মতি অর্থ-মনন | 
মনীষা অর্থ_মননের স্বাতন্ত্য। জুতি অর্থ চিত্তের বিষণ্নভাব। স্মৃতি-_ 
ন্মরণ। সংকল্প__নীলগীতাদিরূপে বুঝা । ক্রতু-_অর্থ_অধ্যবসায় বা নিশ্চয় । 
অস্ত অর্থ-_জীবনহেতুপ্রযতু । কাম অর্থ সন্নিহিত বিষয়াকাংক্ষা। বশ অর্থ-_ 
_স্ত্রীসঙ্গীভিলাষ। এই সকলই মনের বা অস্তঃকরণের ধর্ম। 

প্রশ্নোপনিষদে মন; বুদ্ধি অহংকার ও চিত্তরূপে অন্তঃকরণের চাঁরিটি 
বিভাগ, এবং প্রত্যেকের বিষয়ভেদ বখিত হইয়াছে । মনের ব্যাপার মনন 
এবং বিষয় মন্তব্যঃ বুদ্ধির ব্যাপার বৌধ এবং বিষয় বোদ্ধব্য, অহংকারের 
ব্যাপার অহংকরণ এবং বিষয় অহংকত্তব্য? চিত্তের ব্।পার চেতন এবং বিষয় 
চেতয়িতব্য'_-এইভাবে ইহাদের স্বরূপ ও বিষয় নিরূপিত হইয়াছে । অদ্বৈত" 
বেদান্তিগণ অন্তকরণের এইরূপ বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে যদিও স্ুঃখ, ছুঃখ, লজ্জা ভয় প্রভৃতি অন্তঃ- 
করণের ধর্মও অন্তঃকরণের বৃত্ত/। তথাপি দার্শনিকগণ সাধারণতঃ 
দর্শনশাস্ত্রের উপযোগিরূপে জ্ঞানাত্বক বৃত্তিসকলকেই বৃত্তি বলিয়া অভিহিত 
করেন। তাই পাতগ্জল যোগম্বত্রে উক্ত হইয়াছে-ক্রি্ ও অক্রিষ্ট বৃত্তি পাঁচ 
প্রকার, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প? নিদ্রা ও স্মৃতি । প্রত্যক্ষ; অনুমান ও আগম 
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--এই তিনটি প্রমাণ। তদ্রেপে প্রতিষ্ঠিত নহে_-এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্ষয়। 
শবজ্ঞানের অনুযায়ি অথচ বস্তশূন্ত এইরূপ জ্ঞানই বিকল্প। অভাবপ্রত্যয় 
অর্থাৎ সকল বিশেষজ্ঞানের অভাবের হেতু যে তমঃ) তাহা আলম্বন যে 
জ্ঞানের তাহাই নিদ্রা। অন্ুভূতবিষয়ের যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ অন্ুভূতবিষয়ের 
অধিককে বিষয় করে না যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি।,৬ এই রূপে পাচ প্রকার 
বৃত্তির লক্ষণ বণিত হইয়াছে । আবার ক্রেশের নিরূপণ প্রসঙ্গে রাগ, ছ্েষ 
এবং সুখ; হুঃখেরও নিরূপণ কর হইয়াছে। 

সাখ্যদর্শনেও- ধির্মাধর্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণেরই ধর্ম'?__-এই স্বত্রের প্রবচন- 
ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে-ধর্মধর্ম প্রভৃতি বলিতে বৈশেষিকদর্শনে 
কথিত আত্মার সকল বিশেষগুণগুলিকে গ্রহণ করা হইয়াছে । অর্থাৎ 
সাংখ্যমতে জ্ঞান, সুখ, ছুঃখ; ইচ্ছা; দ্বেষ। প্রযত্ব, ধর্মাধ্ম সংস্কার_-এইগুলি 
অন্তঃকরণেরই ধর্ম; আত্মার নহে। ইহাদের মধ্যে জীবনহেতু-প্রযত্ব, ধর্মীধর্ম 
ও সংস্কার অপরিদৃষ্ট চিত্তধম” বলিয়া কথিত হয়ঃ কারণ তাহাঁর। চিত্তে বিদ্যমান 
থাকিলেও জ্ঞানমুখাদির হায় সাক্ষির নিকট প্রকাশিত হয় না। 

বৌদ্ধগণও চিত্ত ও চৈত্ত ভেদে নানাপ্রকার বিজ্ঞানভেদ বা চিত্রধর্ম স্বীকার 
করিয়াছেন। চিত্ত বলিতে বিজ্ঞানকে; এবং চৈত্ত বা চেতসিক বলিতে সুখ 
হুঃখাঁদিকে বুঝাঁয়। ইহারা সকলেই বিজ্ঞানাত্মক স্থৃতরাং স্বসংবেদন? অর্থাৎ নিজের 
দ্বারাই নিজে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধমতে কোনও স্থয়ী চৈতন্যবরূপ ঝ। চেতন মাতম! 
স্বীকৃত না হওয়াতে এবং ক্ষণিক বিজ্ঞানের উত্তরকালীন ক্ষণিক বিজ্ঞানের দ্বার! 
প্রকাশিত হত্তয়। সম্ভব নহে বলিয়া, বিজ্ঞানকে স্বসংবেছ্য স্বীকার কর] তিন্ন গত্যন্তর 
নাই। বস্তুতঃ ঝোদ্ধপ্রক্রিয়াতে পঞ্চক্বন্ধের মধ্যে রূপস্বন্ধব্যতিরিক্ত আর যে 
চাঁরিটি স্বন্ধ__অথাৎ বিজ্ঞানস্কন্ধ) বেদনাস্বন্ধ। সংন্ঞাস্থদ্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ _তাহ।র! 
সকলেই অন্তঃকরণধর্ম ব1বৃত্তিস্থানীর । কারণ, সুখছুঃখের উপভোগই বেদনাস্বন্ধ | 
নীল গীত, স্ত্রী পুরুষ; শক্র মিত্র; প্রভৃতির যে মনে ধারণ__তাহাই সংজ্ঞক্ষপ্ধ। 
বিজ্ঞানপ্রভৃতি স্বন্ধ হইতে পৃথক যে সংস্কার; তাহাই সংস্কারক্বন্ধ। সুতরাং ইহারা 
সকলেই চিত্ত বা চেতসিক বলিয়! চিত্তবৃত্তিস্থানীয় বলা যাইতে পারে । অভিন্ন 


৬| যোগন্্র--১।৫-১১ 
৭। সাংখ্যহত্র--৫1২৫ 


২৮ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ভা 


বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া সুখাদিও জ্ঞানাত্মক ।৮ 

জৈনদর্শনে জীব বা আত্মাকে উপযোগলক্ষণ অর্থৎ চেতনালক্ষণ বলিয়! 
অভিহিত করিয়৷ তাহার নানাবিধ জ্ঞান ও সুখছুঃখাদিধর্ম স্বীকার কর হইয়াছে। 
তবে এই মুখছুঃখাদিধর্মও জ্ঞানাতঝক এবং স্বসংব্দেন। জ্ঞানও স্বপ্রকাশ। 
স্থখছুঃখাদিও স্বপ্রকাশ। জ্ঞীন অবশ্য স্বপরাভাসি--অথণৎ নিজেকেও প্রকাশ 
করে; আবার ঘটপটাদি বিষয়কেও প্রকাশ করে। 

সুখ ছুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ যে জ্ঞানাত্মক তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত 
প্রভাচন্দ্র “প্রমেয়কমলমাতণ্ডে বলিয়াছেন--স্খ ছুঃখ প্রভৃতি যদি জ্ঞানাত্মক ন৷ 
হইত তবে রূপাদির ম্যায় তাহারা! আত্মার গুণ হইতে পারিত না ।৯ ইহা! ব্যতীত 
রাগ, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম বা আত্মার গুণও তত্বাধিগমস্ত্রে উমান্বামিকর্তৃক 
ব্রতনিরূপণপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে । তবে ধর্ম ও অধর্মকে আত্মার গুণ 
বলিয়। স্বীকার ন। করিয়া আত্ম-সংলগ্ন জড়দ্রব্যবিশেষ বলিয়া স্বীকার কর! 
হইয়াছে । সংস্কার জ্ঞানজনিত আত্মারই সামর্ঘবিশেষ, তাহা আত্মা হইতে 
অাস্তরভূত নহে। 

_জৈনমতে জ্ঞান প্রথমতঃ পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে দ্বিবিধ। ইক্দ্রিয়জ্ঞান__ 
যাহাকে আমর প্রত্যক্ষ বলি; তাহ! বস্তুতঃ ইক্ডজ্রিয়ব্যবহিত বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞানই । 
অনুমিতি, শাববোধ প্রভৃতি অপেক্ষা তাহাতে অধিক স্পষ্টত। থাকে বলিয়৷ 
তাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহার করা হয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যোগিগণের যে 
অবধিজ্ঞান; বা মনঃপরধয়জ্ঞানঃ বা কেবলজ্ঞান তাহারাই অপরোক্ষজ্ঞান। দূরশ্রবণ। 
দূরদর্শন প্রভৃতিকে অবধিজ্ঞান কহে। পরের মনকে স্পষ্টরূপে জানিতে পারাই 
মনঃপর্ধয়। সকল জ্ঞানের আবরণ দূর হইয়া যে পরমতত্বের পূর্ণজ্ঞান তাহাই 
কেব্লজ্ঞান। যোগিজনলভ্য এইসকল জ্ঞানই যথার্থ অপরোক্ষজ্ঞান। 
ইক্ড্রিয়জজ্ঞান। অনুমিতি। শাব্দবোধ, উহ, স্মৃতি প্রভৃতি পরোক্ষজ্জানও জৈনমতে 
প্রমার অন্তর্গত । এইরূপে আত্মার গুণরূপেই জ্ঞান, সুখ? ছুঃংখ প্রভৃতির নিরূপণ 
জৈনদর্শনে করা হইয়াছে। 

প্রসঙ্গত: বল প্রয়োজন যে বেদাস্তিগণের মধ্যে রামানুজও ইচ্ছ!-স্ুখ- 
ছুঃখাদিকে জ্ঞীনেরই আকারবিশেষ বলিয়৷ জ্ঞানাত্মক বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। 





৮। ন্যায়মগ্জুবী_-১ম খণ্ড পৃঃ ৭* ( চৌখাম্ব। সং) 
৯| প্রমেয়কমলমার্তও--পুঃ ৫৯৭ ( নির্ণয়সাগর সং) 


মনের ধর্ম ও বৃত্তির প্রকারভেদ ২৯ 


ভাবনাখ্যসংস্কারও জ্ঞানবিশেষ | ধর্মাধর্মরূপ আত্মগ্ণও ঈশ্বরের প্রীতি ও 
অগ্রীতিম্বরূপ বলিষ়! ঈশ্বরজ্ঞানে অন্তভূক্ত। আত্মার গুণ জ্ঞানই নান! উপাধিভেদে 
স্থখ) দুঃখ, ইচ্ছা। প্রযত্ব প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। বামান্ুজমতে আত্ম! জ্ঞানস্বরূপ 
হইয়াও জ্ঞানগুণক। সেই গুণভূত বা ধর্মভূতত জ্ঞানের আকার সুখছুখাদিও 
আত্মারই গুণ। 
ম্যায় বৈশেষিক মতে জ্ঞান, সুখ; ছুঃখ ইচ্ছা? ছেষ; প্রযত্ব, অদৃষ্ট ও ভাবনাখ্য 
স্কার এই আটটি আত্মার আগন্তক বিশেষগুণ। সুতরাং মুক্ত আত্মাতে 
ইহাঁদের কোনটিই থাকে নাঁ। অনুষ্টশবে ধর্ম ও অধর্ম এই ছুইটিকে বুঝায় । এই 
সকল বিশেষগুণের মধ্যে জ্ঞান, সুখ; দুঃখ? ইচ্ছ।? দ্বেষ ও পপ্রযত্বের মানস প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে। কিন্তু জীবনহেতুপ্রযত্ব নামক প্রযত্ববিশেষের এবং অৃষ্ট ও 
স্কারের মানসপ্রত্যক্ষ হয় না। ইহার! স্বভাবতঃ মানস প্রত্যক্ষের অযোগ্য, 
স্থৃতরাং অতীন্দ্িয় বলিয়া! কথিত হয়। অবশ্য নিবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ যে জ্ঞান 
তাহাও ইহাদের মতে অতীন্দ্রিয়। পাতগ্লের ব্যাসভায্যেও অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্মরূপে 
অদৃষ্ট) সংস্কার ও জীবনযোনিপ্রযত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মতে চিত্তের 
নিরোধাবস্থাঃ চিত্তের প্রতিক্ষণে পরিণাম, শক্তি প্রভৃতিও অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম। 


যাহা হউক? নানা মত অনুসারে চিত্তের নানাবিধ ধর্ম বা! বৃত্তির উল্লেখ কর! 
হইল। তাকিকাদিমতে ইহারা আত্মার বিশেষণ হইলেও ইহারাই 
মনোবিগ্ঠাশান্ত্রে প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া) এবং “হী, ধা; ভী, প্রভৃতি সবই 
মন'_-এই শ্রুতিবাক্যে ইহাদের মনের পরিণাম বলিয়া উক্ত হওয়ায় 
ইহাদের অন্তকরণবৃত্তি বা অন্তুকরণ ধর্ম বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে । 
সাংখ্য, পাতগ্জল; অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতির মতে ইহারা অন্তকরণের পরিণাম বা 
ধর্ম বলিয়াই স্বীকৃত। 
এই সকল বৃত্তি বা ধর্মকে সংক্ষেপতঃ তিন প্রকারে ভাগ কর! যাইতে 
পারে 
(১) জ্ঞানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। যথা, প্রমাণ; বিপর্যয়) সংশয় প্রভৃতি । 
(২) ভাবাত্মক অত্সঃকর্ণবৃত্তি বা অন্তঃকরণ ধর্ম । যথা) সুখ) ছুঃখ? ইচ্ছা; 
দ্বেষ প্রভৃতি । 
(৩) প্রযত্বাত্মক অন্তুকরণ ধর্ম। যথা--প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি ও জীবনহেতু 
প্রযত্ব। 


৩৪ প্রাচীন-ভারভীয় মনোথিষ্ঠ' 


ইহাদের মধ্যে জ্ঞানাত্মক ধর্ম গুলি অধিক প্রয়োজনীয় ও উপযোগী বলিয়া 
দর্শনশান্ত্রে ইহাদের অধিক আলোচনা ও নিরূপণ দেখা যায়। প্রযত্ব নামক 
অন্তঃকরণ ধর্মও মাত্র তিন প্রকার বলিয়া তাহারও আলোচন! তর্কশাস্ত্রে 
ভালরূপেই করা হইয়াছে । কিন্তু; ভাবাত্মক অস্তঃকরণধর্ম প্রধানত; সুখ। ছুঃখ; 
রাগ, দ্বেষ--এই চারিটি হইলেও লজ্জা, ভয়, হাঁস, বিস্ময় প্রভৃতি অনেক প্রকার 
হইতে পারে বলিয়া, দর্শনশাস্ত্রে এ শাস্ত্রের উপযোগী উক্ত চারিটি ভাবাত্মক 
ধর্মেরই নিরূপণ দুষ্ট হইয়া থাকে । লজ্জা, ভয়; বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের বা 
ভাবাত্মক অস্তুকরণ-ধর্মের অত্যন্ত নিপুণ বিশ্লেষণ ও নিরূপণ আমরা অলঙ্কারশাস্ত্রে 
প্রাপ্ত হই। অলঙ্কারশ।স্ত্রে অণশ্য রসের উৎপাদকরূপে স্থায়িভাবগুলিকেই মুখা, 
ও তাহার পরিপোষক ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবগুলিকে গৌণরূপে ধরা হইয়াছে। 

যাহ] হউক, যথাক্রমে জ্ঞনাত্মক? প্রযত্বাত্বক, ও প্রধান ভাবাত্মক অন্তঃ- 
করণ ধর্মের আলোচনা! আরম্ত করা যাইতেছে । 


জ্ঞানাত্সক মনোবৃত্তি 


এক্ষণে মনোবিগ্যার বা মনস্তত্বনিরণের উপযোগিরপে জ্ঞানের স্বরূপ; 
জ্ঞানের প্রকার? জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা করা যাইতেছে । 
জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার ও প্রণালী জানিবার পুবে জ্ঞানের স্বরূপ-জ্ঞান কাহাকে 
বলে তাহ জানা প্রয়োজন । 

গৌঁতমের ন্যায়স্থত্রে১ ও ধৈশেষিকের প্রশস্তপাদভাষ্যেখ পর্যায়শব্দের 
দ্বার৷ জ্ঞানের ব্বরূপকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বৃদ্ধি, উপলদ্ধি, জ্ঞান, 
প্রত্যয়-এইগুলি অর্থান্তর নহে-__অর্থ।ৎ একই পদার্থ । ইহ হইতেই তাৎপধ 
উদ্ধার করিয়! শিবাদিত্য সপ্তপদার্থীতে জ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছেন -__'বুদ্ধিত্বরূপ 
সামান্থবিশিষ্ট আত্মাশ্রত যে প্রকাশ” তাহাই জ্ঞান। সর্বদর্শনকৌমুদীতে 
মাধবসরম্বতীও বৈশেষিকসম্মত লক্ষণ বলিয়াছেন-_“অর্থের প্রকাঁশই বুদ্ধি "১৪ 


১। ন্যায়স্ত্র_-১।১।১৫ 
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জ্ঞানাত্বক মনোবৃতি ৩১ 


তর্কভাষায় কেশবমিশ্রও জ্ঞানের সেইরূপ লক্ষণই করিয়াছেন । নব্যন্ায়ের 
তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বলিয়াছেন_-সকল ব্যবহারের হেতু অর্থাৎ অসাধারণ 
কারণ যে বুদ্ধি তাহাই জ্ঞান।” এখানে “ব্যবহার” অর্থ শব্দপ্রয়োগ বা 
আহারবিহারাঁদি ব্যবহাঁর-_উভয়ই গ্রহণ কর যাইতে পারে । জ্ঞানব্যতিরেকে 
£ইহ1 ঘট+ ইহ] পট”? ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ সম্ভব নহে, আবার আহার- 
বিহারাদি ব্যবহারও জ্ঞানব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। 

ন্যায়বৈশেষিকমতে আত্ম৷ বিভু বা সর্বব্যাপী হইলেও জ্ঞান দেহাবচ্ছেদেই 
আত্মাতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞান প্রভৃতি আত্মার বিশেষগুণ অব্যাপ্যবৃত্তি__ আত্মার 
সবটা ব্যাপিয় থাকে না; একদেশেই থাকে । আবার, জ্ঞান সুখ প্রভৃতি 
মানসপ্রত্যক্ষযোগ্য আত্মার বিশেষগুণগুলি স্বোত্তরোৎপন্ন বিশেষগুণের দ্বারা 
নাশ্তয হয় বলিয়া, ছুইক্ষণ থাকিয়। তৃতীয়ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই অর্থেই 
জ্ঞানকে ক্ষণিক বল৷ হয়। অনেক একত্ববুদ্ধিরপ অপেক্ষাবৃদ্ধি দিত্বাদিসংখ্যা 
উৎপন্ন করিয়। ও দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া চতুর্থক্ষণে বিনষ্ট হয় বলিয়! উহা 
ত্রিক্ষণস্থায়ী হয়। নিধিকল্পকপ্রত্যক্ষব্যতিরিক্ত সকল জ্ঞানই মানসপ্রত্যক্ষ__ 
গম্য বা অনুব্যবসায়গম্য । জ্ঞান বিষয়ের দ্বারা নিরূপিত বা পরিচিত হয় 
বটে; কিন্তু বিষয়ের দ্বারা জ্ঞানের কোনও আকারপ্রান্তি ঘটে না । কেশব 
মিশ্র তর্কভাষাতে বলিয়াছেন_-'সকল জ্ঞানই নিরাকার; অর্থের ছারা তাহার 
নিজের কোনও আকার জ্ঞানে উৎপাদিত হয় না, কেনন। সাকার জ্ঞানবাদ 
আমাদের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে ।..তবে জ্ঞানমাত্রই অর্থের দ্বারা নিরূপ্য 
হইয়া থাকে, অথেরি সহিত সম্বদ্ধ জ্ঞানই মনের দ্বারা জ্ঞাত হইয়। থাকে। 
আমি ঘটজ্ঞানবান্,-_এইরূপই জ্ঞান হইয়! থাকে; “আমি জ্ঞানবান্”_ কেবলমাত্র 
এইরূপ জ্ঞান হয় না।”১ সুতরাং জ্ঞানের আকার বলিতে জ্ঞানের নিরপক 
বিষয়সম্বন্ধকেই বুঝায়) জ্ঞান স্বরূপত; কোনও আকার প্রাপ্ত হয় না 
ইহাই তাকিকগণের সিদ্ধান্ত । 


সাখ্য ও যোগদর্শনের মতে জ্ঞাননামক যে ধর্ম বা পরিণাম তাহ! 
আত্মার নহে; বুদ্ধিরই ধর্ম বা পরিণাম। যদিও অথের প্রকাশ রূপ যে 


51 ভর্বসংগরহ_ পৃঃ ৪৪ ( চৌখাখা সং) 
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৩২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ব 


ফল তাহা পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষেই পুরুষের চৈতন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়) 
জ্ঞানের মধ্যে যে আকার ফুটিয়া উঠে তাহ। বৃদ্ধিরই পরিণাম । 

অদ্বৈতবেদাস্তীর মতে বিষয়প্রকাশরূপ ফল বুদ্ধিবৃত্ত প্রতিবিস্বিত চিদাভাসের 
দ্বার! সম্পাদিত হইলেও বুদ্ধির পরিণাম বা বৃত্তির দ্বার! বিষয়ের আকার বৃদ্ধিতে 
সমপিত হইয়। বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ হইয় থাকে । সুতরাং বিষয়ের এই আবরণ- 
ভঙ্গ পরোক্ষজ্ঞানের বৃত্তির স্থলে আংশিক হয় বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানে বিষয়টি 
কেবলমাত্র অস্তি বা “আছে? বলিয়া বোধ হয়; আর অপরোক্ষ বৃত্তিস্থলে 
বিষয়ের আবরণ সম্পুর্ণ ভঙ্গপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অপরোক্ষজ্ঞানে বিষয়টি £অস্তি 
ভাতি চ'--আছে ও প্রকাশ পাইতেছে'__বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মতে 
জ্ঞানের দুইটি দ্বিক। বুদ্ধির পরিণাম বা বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের আকারগ্রহণ, 
আর চৈতন্য বা চিদাভাসের দ্বারা অর্থের প্রকাশ । বিষয়ের পরিচ্ছেদ বুদ্ধির 
বৃত্তির দ্বারা হইলেও বিষয়ের ক্ষরণ বা প্রকাশ চিচ্ছায়। ব। চিদাভীসের দ্বারাই 
হয়। ইহাদের মতে জ্ঞান যে ক্ষণিক বা দ্বিক্ষণস্থায়ী হইবে, তাহার কোনও 
নিয়ম নাই। কোনও একবিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি অধিককাল স্থায়ী হইলে জ্ঞানও 
অধিককাল স্থায়ী হইবে। এই জ্ঞানকে জানিবার জন্ত জ্ঞানান্তর বা অনুব্যবসায়ের 
প্রয়োজন নাই, সকল জ্ঞানই সাক্ষিচৈতন্তভাস্ত । আচার্ষ শংকরপ্রভূতি 
অদ্বৈতবেদান্তীর মতে প্রকাশ-ম্বভাব চৈতন্তই জ্ঞানের স্বরূপ বা সার, কেন ন৷ 
তাহার দ্বারাই অর্থের প্রকাশ ঘটে । তবে বৃত্তির সাহায্যব্তিরেকে সেই 
চৈতন্যের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় ন। বলিয়। বৃত্তিকেও উপচরিতভাবে "জ্ঞান; 
বল! হইয়। থাকে । ফলত; বুদ্ধিবৃত্তি এবং চৈতন্য ব। চিদাভাসের প্রকাশ-_উভয়ে 
মিলিয়াই জ্ঞান। 

বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত-মতাবলম্বী আচার্ধ রামানুজের মতে জ্ঞান আত্মার ধর্ম বা 
গুণ। এই জন্তাই ইহাকে ধর্মভূত জ্ঞান কহে। আত্মার স্বরূপ যে চৈতন্য তাহাই ধর্মভূত 
জ্বান। এই ধর্মভূত জ্ঞানই মনোবিগ্ভার বর্তমান পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়। 
যাহা নিজের আশ্রয় আত্মার নিকট বিষয়কে প্রকাশ করিয়া বিষয়ব্যবহারের 
হেতু হয় তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞান আবার স্ব প্রকাশ, অর্থাৎ-বিষয়প্রকাশকালে 
জ্তানাম্তর বিনাই নিজের আশ্রয় আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়।*-_জীবাত্মার 


৭। রন্ষন্তত্র _ল্রীভাষ্য পঃ--১* ( নির্ণযলাগর ) 


জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি রন 


ধর্মভূত এই জ্ঞানপদার্থ স্বরপতঃ অনস্ত) কর্মনামক অবিগ্যাদ্বার ইহা সংকোচ প্রাপ্ত 
হইয়া জীবগণকে অল্পজ্ঞ করিয়। রাখিয়াছে । সাধনার দ্বারা কর্মের সংকোচ ক্রমশঃ 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানও ক্রমশঃ গ্রসারিত হয়। এই জ্ঞানের উৎপত্তি) বিনাশও 
আবির্াাব। তিরোভাবমাত্র। স্বরূপতঃ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই। 
রামান্ুজ মতে সকল ভ্ঞানই যথার্থ । পঞ্চীকরণশ্তায়ে সকল দ্রব্যই স্বাত্মক। 

শুক্তিতেও অনুৎকটরূপে রজশ থ্ছ্যিমান। শুক্তির আধিক্য বা উৎকটতাথশতঃই 
বজতব্যবহার বাধিত হয়। শস্ুঙরাং শুক্তিতে রজতশ্রম অযথার্থ নহে । তবে 
রজতাংশে ন্যুনতা ব| অনুৎকটতাবশতঃ হিহ। রজত নহে শুক্তি' এইরূপে রজত- 
ব্যব্হার বাধিত হইয়। থাকে? এবং শুঞ্ডিজ্ঞ।নকালে রজভা্থার প্রবৃত্তি হয় না। 

মীমাংসকমতে 'প্রাভাকরসন্্রদায় জ্ঞানকে ভাফিকগণের ম্যায় আত্মার গুণ 
বলিয়াই স্বীকাব করেন। তবে এই জ্ঞান শুধু বিষয়কেই প্রকাশ করে না? বিষয় 
প্রকাশকাঁলে তৎসহ নিজেকে অর্থাৎ জনকে? এবং নিজের আশ্রয় আত্মাকে ও 
প্রকাশ করে। স্থৃতরাং জ্ঞান জ্ঞানের ত্রিপুটী-প্রকাশক_ জ্ডেয়) জ্ঞান) জ্ঞাত|_ 
এই ব্রিতরকেই প্রকাশ করে । গ্রকরণ-পঞ্জিকায় শালিকনাথ বলিয়াছেন__ সকল 
প্রতীতি স্বয়ং-গ্রত্যক্ষ হইয়! প্রকাশিত হয়। *****আ।মি ইহ। জানি, বান্মরণ করি- 
এই স্থলে তিনটিই অর্থ।ৎ_চ্ঞাতা) ছে) জান-তিনটিই প্রকাশিত হইতেছে ।?৮ 
প্রাভাকরবিজয়ে অন্দীখর বপিয়াছেন-_অভএব। অর্থজ্ঞানকে স্বরংপ্রক।শই 
স্বীকার কগিতে হইবে 1১৯ 

আবার, ইহাদের মতে অনু্টতিমাত্রই প্রমা। স্মৃতি অন্নুভতি নহে বলিয়। 
প্রমা নহেঃ কিন্তু স্মৃতিও যথ।র্৫খ। প্রত্যক্ষভ্রমপ অধথার্থ নহে। কারণ জমে 
পুরোবতি শুক্তি, রঙ্জু গ্রনৃতির প্রত্যক্ষ; এবং দেশান্তরীয় রজত, সর্পগরভূতির স্মৃতি 
-_-এই জ্ঞানদ্য় হইয়! থাকে বলিয়! ইহাদের কোনটিই অযথার্থ নহে। ইহ 
বিস্তৃত আলোচনা এখানে অনাবশ্ঠক | 

কুমারিলভট্ের অনুগামী ভা্রমীম।ংসকগণও জ্ঞানকে আত্মারই গুণ বলিয়। 
ব্বীকার করেন। কিন্তু তন্মতে জ্ঞান ন্ব প্রকাশ নহে; সাক্ষিভাস্তও নহেঃ আবার 
অনুব্যবসায়গম্যও নহে । যদিও সুখ; হুঃখ প্রভৃতি আত্মবিশেষগুণের মানস- 
প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে? কি জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হয় না। জ্ঞান মর্থাপত্তি-প্রমাণ- 


৮1. ্রকৰণপ্জিকী- পৃঃ-১৭* (বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিগ্লয়-_সং) 
৯| প্রাভাকরবিজয় £--পৃ:--০৪ (সংস্কুত সাহিত্য পরিষ সং) 
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গম্য। জ্ঞানের দ্বার! জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞাততা; প্রকাশ, ব৷ প্রাকট্য নামক একটি 
ধর্ম বা গুণ আহিত হয়। “এই যে বিষয়ের জ্ঞাততা বা প্রাকট্য তাহা বিষয়ের 
জ্তান না হইলে উপপন্ন ( অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত ) হয় না?__এইরূপ অন্ুপপত্তিজ্ঞানমূলক 
অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানের জ্ঞান হুইয়। থাকে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ কখনই 
হয় না। 

এই প্রকারে জ্ঞানের জ্ঞান কীরূপে হয় সে বিষয়ে নানা মতভেদ থাঁকিলেও 
জ্ঞান যে অথের প্রকাশের ছার! অর্থের ব্যবহারের হেতু হয়-_এবিষয়ে সকলেই 
একমত । 

বৌদ্ধমতেও-_“প্রতিবিজ্ঞপ্তিই বিজ্ঞান?১* -_-এই কাঁরিকাংশের দ্বার! বস্মবন্ধু 
ব্ষয়ের উপলন্ধিকেই বিজ্ঞান বলিয়া অভিমত্ত প্রকাশ করিয়াছেন । এই বিজ্ঞান 
ব|জ্ঞান বিষয়ের প্রাদর্শক। ন্যায়বিন্দুর টাকায় আচাষ ধর্মোত্তর বলিয়াছেন 
__'জ্ঞ।ন পুরুষকে অর্থে গ্রবতিত করিয়া অর্থকে পাওয়াইয়া দেয় । জ্ঞানের এই 
প্রবর্তকত্বও প্রবৃত্তির বিষয় অর্থকে দেখাইয়া দেওয়া) বিজ্ঞান বলপুবক পুরুষকে 
প্রবর্তিত করিতে পারে না।7১১ এই বিজ্ঞান যোগাচারমতে দ্বিবিধ-আলয়- 
বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তবিজ্ঞান । এআহদ্‌, গঅহম্ত ইত্যাকারক যে লুক্ষ্মবিজ্ঞানধার! 
স্থযুপ্তিকালেও অবাধে চলিতে থাকে তাহাই আলয়বিজ্ঞান এবং তাহাই আত্ম- 
স্থানীয়। আর--নীলগীতাদিব্ষয়ক যে বজ্ঞান তাহাই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান | লঙ্কাবতার- 
স্বত্রে আলয়বিজ্ঞানকে জলশ্রোতের সাঁহত ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞানকে তরঙ্গের সহিত 
তুলনা কর! হইয়াছে। 

সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদর্শনের মতেই বিজ্ঞান ঝ৷ জ্ঞান ক্ষণিক ও স্বসংবেদন 
অর্থাৎ জ্ঞীন বিষয়প্রকাশকাঁলেই নিজেকে€ প্রকাঁশ করে । এই ক্ষণিকবিজ্ঞান- 
ব্যতিরিক্ত স্থায়ী আত্ম। বলিয়া কিছু নাই । প্রত্যেক ক্ষণিকবিজ্ঞানই সদবশ ক্ষণিক- 
বিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে বলিয়া বিজ্ঞানের ধারায় গ্রভেদ আছে। চেত্রবিজ্ঞনের 
সন্ততি বা ধারা হইতে মেত্রবিজ্ঞানের সন্ততির ভেদ আছে বলিয়। সুখ-হছুঃখ, 
বন্ধ-মোক্ষ প্রভৃতির ব্যবস্থ! অব্যাহত থাকে । 

জেনদর্শনে জ্ঞানকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণ বলিয়! স্বীকার কর] হয়ঃ 
আগন্তক ধর্ম নহে । তাই মুর্ত অবস্থায়ও জ্ঞান অব্যাহত থাকে । 'যাহ। দ্বারা 


১* | অভিধর্মকোশ--১।১৬ 
১১। ন্ঠায়বিন্দুটাকা__পৃঠ৫ (চৌখান্ব। সং) 


জ্ঞানাত্বক মনোবৃত্তি ৩৫ 


জান! যায় তাহাই জ্ঞান'_জ্ঞানের এইরূপ নির্চন ভাস্করনন্নী “তত্ার্থবৃত্তিঃতে 
করিয়াছেন। সুতরাং অর্থের পরিচ্ছিত্তি বা উপলব্ধিই জ্ঞান। “জীব চেতনালক্ষণ 
জীব উপযোগলক্ষণ” ইত্যাদি আত্মার লক্ষণে জ্ঞানকেই আত্মার লক্ষণ বা 
স্বাভাবিক ধর্ম বল। হইয়াছে। 

জ্ঞান স্বপরাভাসি অর্থাৎ নিজেকে এবং বিষয়কে প্রকাশ করে। তত্বার্থা- 
ধিগমসূত্রের টীকাঁয় ভ।ঙ্কর-নন্দী বলিয়াছেন--'সামান্তবিশেষাত্মকবস্তবর পরিচ্ছেদক 
যে জ্ঞান তাহাই প্রমীণ। সেই প্রমাণ দ্বিবিধ_ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ।?১২ উমা- 
স্বামী মূলম্তত্রে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন__মতি; শর্ত; অবধি? মনঃপর্যয় ও কেবল 
_এই (পাচ প্রকার) জ্ঞান ।)১৩ তন্মধ্যে মতি ও শ্রুত পরোক্ষ জ্ঞান) এবং অবধি, 
মন:পধয় ও কেবলজ্ঞান অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ন্য যে প্রত্যক্ষ 
তাহ1 সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ। বস্তুত) তাহাও ইন্দ্রিয়ব্যবহিত বলিয়। পরোক্ষ 
মতিজ্ঞানের অন্তভূক্ত। যোগিগণের ইন্ডরিয়াজন্য যে অবধি। মনঃপর্যয় ও কেবল- 
জ্ঞান তাহাই বস্তুতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান । 

অদৈত শাক্ততন্ত্রে শুদ্ধ চিংস্বরূপ আত্মার যে চলাবস্থা তাহাই চিত্ত বা মন। 
সেই মনেরই অবস্থাবিশেষ বা ব্যাপার জ্ঞান। তাহাঁও অবস্থাভেদে নিধিকল্পক 
ও সবিকল্পক-_-এই দ্বিবিধ হইয়া! থাকে । বাহিরে অর্থেতে যে মনের বিশ্রান্তি, 
'অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্থকে গ্রহণ তাহাই প্রকাশ বা নিধিকল্পজ্ঞান। আর, মনের 
ভিতরে যে সেই অর্থের বিচার তাহ। শন্দ-মিশ্রিত সদিকল্পক জ্ঞান । ত্রিপুরারহস্য- 
তন্ত্রে কথিত হইয়ীছে--আত্মার জ্ঞানরূপ কর্মে মনই করণ ।.--আবরণশক্তি- 
প্রধান মনই প্রমাণ ঝ৷ জ্ঞানের করণ ।**'স্ষুতির দ্বারা সেই আবরণ্রে অপহতি বা 
অভিভবই মনের ব্যাপার |+১৪ মনের এই ব্যাপারই জ্ঞান, যাহাদ্বারা অর্থের 
প্রকাশ ও বিমর্শ হইয়। থাকে । পরোক্ষচ্জানে এই আবরণের আংশিক অভিভব 
হয়-বুঝিতে হইবে । 


১২। তত্বার্থবৃত্তি --১।৬ 
১৬। তত্বার্থাধিগমস্ত্র-_-১1৯ 
১৪ ব্রিপূরারহস্তত্ন্্র-:১৮,৪৭, ১০৯, ১১৬ 


অন্যুভব 


জ্ঞানের ম্বরূপ-জ্ঞান কাহাকে বলে তাহার পরিচয় বিভিন্ন দার্শনিকের 
মত অনুসারে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে জ্ঞানের বিভিন্ন ভেদ ব1 প্রকার 
আলোচিত হইবে। কেন না, জ্ঞানাআ্সকক অন্তঃকরণধর্মের ব। বুদ্ধিবৃত্তির 
আলোচন। আরন্ত করা হইঠাঁছে। জান সামান্যতঃ বা মূলতঃ দ্বিবিধ_অন্ুভব ও 
স্মত। কিন্তু স্ৃতিকে লক্ষিত না করিয়া অনুভবের লক্ষণ কর। ছুঃসাধ্য। তাই 
অনুভকে বুঝিতে হইলে অগ্রে স্যতির লক্ষণের দ্বারা স্যতিকে বুঝিতে হইবে । 
ইন্দ্িয়ের ্বার| জনিত না হইয়া যে জ্ঞান সংস্কারের দ্বার! জনিত হয়? তাহাই স্মতি। 
£এই সেই দেব্দত্ত'-_ ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞ।ভ।নও সংস্কারজনিত হইয়া থাকে? কিন্ত 
তাহা চক্ষুরাদি ইন্দরিয়জন্যও বটে। তাই গ্রত্যভিচ্ঞ। স্মৃতি নহে) উহ! এক প্রকার 
প্রত্যক্ষ। স্মৃতির বিষয় সন্নিহিত বা ইন্দ্রিয়সন্িকৃষ্ট হয় না, অথচ পুর্ব-প্রত্যক্ষাদি- 
জনিত সংস্কারের সাহায্যে পুনরায় ডনের ন্ষয় হইয়া থাকে। এতাদশী যে 
স্মৃতি তাহা হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই অনুভব । সুতরাং বুঝিতে হইবে যে পূর্ব- 
জ্ঞানেরই সংস্কারজনিত মানস পুনরাবৃত্তিরূপ যে স্মৃতি তন্ভিম্ন সকল প্রকারের জ্ঞানই 
অনুভব। একই বিষয়ের যে ধারাবাহিক গ্রত্যক্ষ ব! পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ তাহাদের 
বিষয় এক হইলেও সেই দ্বিতীয়াদি জ্ঞানগুলি একই জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি মনে 
হইলেও তাঁহার! স্মৃতি নহে; যেহেতু তাহারা পুর্বজ্ঞানজনিতসংক্কারজন্তা নহে; 
এবং অসন্নিহিতবিষয়কও নহে । ইন্দ্িয়িন্নিকর্ধাদিজনিত বলিয়া! তাহ। প্রত্যক্ষ 
অনুভব। 

অনেকের মতে অভিনবহ্ই অনুভবন্থের প্রয়োজক। তিগুরারহস্ততন্ত্রে বলা 
হইয়াছে “অভিনব যে আভাঁস ব| জ্ঞান তাহাই অনুভব বলিয়া কথিত হয়। 
সংস্কারসম্তব যে স্মৃতি তাহ পুর্ণ ভ্ঞানেরই অনুসন্ধ[নাত্মন 1১৫ 

এই অনুভব দ্বিবিধ__যথার্থ ও 'অযথার্থ। তাঁকিকাদি অধিকাংশ দার্শনিকের 
মতে এই যথার্থ অনুুভবই গ্রম!। সুতরাং ইহাদের মতে প্রমার বিষয়ও সবত্র 
অভিনব বা অনধিগতই হইবে। তাই তাহারা সকলেই প্রমার লক্ষণে 
(অনধিগতত্ব'__অর্থাৎ “পুরে জান! না থাক।'_ব্ষিয়ের বিশেষণরূপে দিয়াছেন । 
অব্য জৈন ও রামানুজমতে স্মতিও প্রম! বলিয়। ম্বীকৃতইহ। যথাস্থনে 


শা শালী ৪: রি 


১৫| ত্রিপূরারহস্ততন্ত্র__-১৬1৬৯-৭* 
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আলোচিত হইবে । অপর সকলের মতে স্মৃতি অনুভব নহে বলিয়াই প্রমা নহে; 
কেননা যথার্থ অন্ুভবই প্রমা। সাংখ্যন্থৃত্রে “অসনিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিন্তি প্রমা)৯৬__ 
এই প্রমার লক্ষণে £অসনিকুষ্টার্থ'--এই কথার দ্বারা অনধিগত বিষয়কেই 
বুঝাইয়াছে। কুমারিল ভট্রও “তন্মাদ্‌ দুটং যদুৎপন্নং *1-_ইত্যাদিরূপে কথিত 
প্রমার লক্ষণে পৃঁটরূপে যাহ। উৎপন্ন এই উৎপন্নপদের দ্বারা অনুবাদ ও স্মৃতির 
প্রমাত্ব নিরসন করিয়াছেন। দুঁ়পদের দ্বারা অবশ্যই সংশয়ের প্রমাত্ব নিরসন 
করিয়াছেন। মানমেয়োদয় গ্রন্থে ভট্রনারায়ণও বলিয়াছেন-_-এএই মতে অজ্ঞাত- 
তত্বীর্থজ্ঞানই গ্রমা।+১৮ আবার প্রভাকরমতান্থগামী শালিকনাথও বলেন-_- 
'অনুভূতিই প্রমাণ, অর্থাৎ প্রমা ; তাহা স্মৃতি হইতে অন্য । পুর্ববিজ্ঞানসংস্কার- 
মাত্রজ জ্ঞানকে স্মৃতি কহে ।১১, 

বৌদ্ধমতেও ম্যায়বিন্তুর টীকায় ধর্মোত্তর বলিয়াছেন-__অততএব অনধিগত 
বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই প্রমাণ। আর অধিগতবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা অপ্রমাণ।+২, 

জৈনমতে স্মৃতির যথার্ঘতাহেতু স্মৃতিকে গ্রমা বা প্রমাণ স্বীকার করিলেও 
অনুভব ও স্মৃতির প্রভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরীক্ষামুখনূত্রে মাণিক্যনন্দী 
প্রমাণের লক্ষণে স্থাপুবার্থব্বসায়াতঝক জ্ঞানই প্রমাণ”২১-_-এই “অপূর্বাথ)-_- 
পদের দ্বারা ধারাবাহিকজ্জানের প্রামাণ্য নিরসন করিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য রক্ষা 
করিয়াছেন । প্রসঙ্গত; শ্মরণ রাখিতে হইবে ষে। জৈনমতে জ্ঞানই প্রমাণ) এবং 
জ্ঞানের ফলে যে হিন্তপ্রাপ্তি বা অহিত্পরিহ্া!র তাহাই প্রমীণের ফল প্রমিতি। 
বৈশেষিকদর্শনে। প্রাচীন ন্তায়েও মতভেদে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত আছে। 
প্রশস্তপাদ বলেন_ জ্ঞানকে প্রমাণ ধরিলে গুণদর্শন। বা দোষদর্শন) বা 
মাধ্যস্থদর্শনকেই প্রমাণফল বা প্রমিতি স্বীকার করিতে হইবে। গ্যায়ভাষ্যকার 
বাংস্যায়নও বলিয়াছেন-_ 

“যখন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বাঁপার তখন জ্ঞানই ফল বা প্রমিতি, যখন জ্ঞানই 


১৬। সাংখ)স্ত্র--১।৮৭ 

১৭| গ্লোকবাতিক-_২৮০ 

১৮। মানমেয়োদয়--পৃঃ ২ (আদিয়ার সং) 

১৯। প্রকরণপণ্ভিকাঁ__পৃঃ ১২৭ (বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠাপয় সং) 
২০ | স্বায়বিনুটীকা__-পৃঃ ৬ ( চৌখান্ব। সং) 

২১। পরীক্ষামুখসুত্র--১]১ 


৩৮ প্রাচীন-ভাবতীয় মনোবিস্ত। 


ব্যাপার তখন হানবৃদ্ধিঃ ব। উপাদানবুদ্ধি, বা উপেক্ষাবৃদ্ধিই ফল বা প্রমিতি ২২ 


রামান্জমতে যদিও “ষথাবস্থিতব্যবহারের অনুকূল জ্ঞানই প্রমা'২*_-প্রমার 
এইরূপ লক্ষণান্থুলারে স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি স্মৃতি হইতে 
অনুভবের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে । স্মৃতি সংস্কার-জন্যঃ কিস্তু) অনুভব 
সংস্কার-জন্য নহে। 

প্রসঙ্গব্রমে এইম্থলে প্রামাণ্যের ব৷ প্রমাত্বের আলোচনা! কর। হইলেও ইহ! 
আমাদের মনোবিগ্যার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত দার্শনিক ধিচার। অনুভব ও 
স্মৃতির আলোচনাই মনোবিগ্ভার অন্ুভূত্ত। আবার যথার্থ অনুভব এবং অযথাথ 
অন্ুভবও মনোবিগ্ভার আলোচ্য ব্ষয়। কেন না, এ ছুইটিতে মনের ব! বুদ্ধির 
প্রক্রিয়া বিভিন্নরূপ হইয়। থাকে । স্বৃতিও যে যথার্থ এবং অযথাথ্থ ভেদে ছুই 
প্রকার হইতে পারে, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে । আবার অযথাথ 
অনুভবের ভেদ সংশয়; বিপর্যয় প্রভ'তও যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 


২২| ভ্্যায়ভাষা--১1১,৩ 
২৬। যতীন্রমতদীপিকা-_পৃঃ ৩ (আনন্দআ শ্রম সং) 


যথার্থ অনুভব ও তাহার প্রকারভেদ 


অর্থটি যেই প্রকার সেইপ্রকার অনুভবই যথার্থান্ুভব--ইহাই সরল অর্থ। 
তত্বচিন্জীমণিকার গঙ্গেশও তাই বলিয়াছেন__যাহাতে যাহা আছে তাহাতে 
তাহার অন্ুভবই যথার্থ অন্ুভব। অথবা; তদ্বং-এ অর্থাৎ তদ্বিশিষ্টে তৎ- 
প্রকারক অন্ুভবই যথার্থান্্রভব।?১ দ্বিতীয় বিকল্পটি একটু সূক্ষ্ম হওয়াতে ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন। লক্ষণে প্রথম ৎ'পদটির দ্বার পদাথে” বিদ্যমান যে প্রকার ব 
বিশেষণ তাহাকে বুঝা ইয়াছে। যেমন রজ্জুপদাথে বিদ্ভমান রজ্তত্ব। আখার 
অনুভবে যে প্রকার বাধর্মট ভাসিয়! উঠে; অর্থ।ৎ যে বিশেষণবিশিষ্ট বা ধর্ম- 
বিশিষ্ট বলিয়া পদার্থটির অনুভব হয় সেই বিশেষণ বা ধর্মটিই অন্তু ভবের প্রকার | 
যেমন" রজ্জু'_ ইত্যাকারক অনুভব হইলে রচ্জুহউ এ অনুভবে প্রকার? অর্থাৎ রিজ্ভ্ব' 
--এই অন্ুভবটি রজ্জুত্প্রফারক অন্ুভব। স্বুতর1ং_ তদবৎ-এ - অর্থাৎ রজ্জুত্- 
বিশিষ্ট পদার্থে? যে রজ্জুত্প্রককারক অন্ুভব_অর্থ।ৎ রজ্জু" ইত্যাকারক অন্তু ভব 
তাহাই যথাথ অনুভব । [বপরীতক্রমে, যে পদাথে যে প্রকার বা বিশেষণ ব| 
ধর্ম নাই তাহাতে সেই প্রকারক অনুভব হইলে তাহাই অযথার্থ অনুভব । যেমন 
_রক্ছুতে রজ্জুত্্ই আছে, সর্প প্রকার নাইঠ এন্াধুন গরুতে যদি পপরপ্রকারক 
মনু ভব অর্থ।ৎ "সর্প ইত্য।কারক অন্ভুভন হয় 'ছাহ।ই আযথাথ অনুভপ। নব্য" 
তাফিকগণের এইসব লক্ষণ খুবই বাস্তবানুগ সন্দেহ লাই । 

অদ্বৈতবেদান্তী গরভৃতি অন্তান্ত অনেক দার্শনিক টিাগাগ 
বাধত ন। হওয়াকেই যথাথ খের প্রয়োজক মনে করেন। অন্থুভব অপর 
কোনও প্রমাণের দ্বারা বাধিত হর না, তাহাই যথাথনুঙব। ইহাদের লক্ষণ 
অপেক্ষাকৃতভাবে বন্তরকে ছাড়িয়। 1বজ্ঞানের দিকেই বেনী ঝুকিয়াছে। অস্ 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কারণও আছে। তাফিকমতে নিধিকল্পক প্রত) 
নিপ্রকারক বলিয়া তংপ্রকারত্রথটিত প্রম| বা অগ্রমার লক্ষণ উহাতে ন। যাওয়াতে 
উহা! প্রমা নহে। অগ্রমীও নহে । কিন্তু বেদান্তমতে 'তনত্বম'স' প্রভৃতি বাক্যজন্ 
যে নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ তাহ। নিপপ্রকারক হইলেও তাহাই শ্রে্ট _পারমাথিকত ত্ব- 
প্রকাশক প্রমা; কেনন! তাহা অবাধিত। সে যাহ। হউক্‌) আমরা এক্ষণে যথাথনু- 


১|। তত্বচিস্তামণি 


৪, গ্রাচীন-ভারভীয় মনোবিষ্ঠ। 


ভবের দার্শনিক বিচার ত্যাগ করিয়া যথার্থ অনুভব কত প্রকারের হইয়া থাকে 


তাহারই আলোচনা করিব। 

বিভিন্ন দার্শনিকগণ যথা্নুভবের বা প্রমার সংখ্যাব্যিয়ে ভিন্ন মত পোষণ 
করেন। প্রমার সংখ্যাভেদ অনুসারে পরমার কারণ ব। প্রমার উপায় ষে প্রমাণ 
তাহারও সংখ্যা তাহাদের মতে বিভিন্ন । মান-মেয়োদয়ে একটি কারিকাঁয় ভট্র- 
নারায়ণ প্রমাণ-সংখ্যার একটি তালিকা করিয়া বলিয়াছেন__“চার্বাকগণ একটি। 
বৌদ্ধ ও বৈশেষিকগণ দুইটি, ভাসবচ্ছ ও সাংখ্য ত্বিনটি; উদয়ন গুভতি চারিটি। 
প্রাভাকরগণ পাঁচটি, ভাট আমরা ও বেদান্তজ্ঞানীর। ছয়টি, এবং পৌরাণিকগণ 
সম্ভব ও এ্রতিহাকে যোগ করিয়া আটটি প্রমাণ স্বীকার করিয়৷ থাকেন।? 
প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়সিদ্ধি হয় বলিয়! দর্শনশান্ত্রে প্রমাণই একটি প্রধান বিচার 
বিষয়। কিন্ত, মনোব্দ্যার বা মনস্তত্বের আলোচ্য বিষয়-_জ্ঞন বা অনুভবের 
প্রকারভেদ; এবং সেই সকল প্রকার অনুভবে মন বা বুদ্ধির প্রক্রিয়াভেদ । 

প্রত্যক্ষ; অনুমিতিঃ শাব্দবোধ) উপমিতি, অর্থপত্তি, অনুপলন্ধি? সম্ভব ও 
এঁতিহ্য-_ভাট্টকারিকায় উক্ত এই সকল অন্ুভব্প্রকাঁরের মধ্যে প্রথমোক্ত 
প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি ও শাব্দবোধই যে প্রধান, উহারাই যে আমাদের জীবনের 
অন্ুভবসমূহের মধ্যে অধিকাংশ; ইহ! বাস্তব সত্য । আবার প্রমাণের সংখ্যা- 
বিষয়ে যে মতভেদ তাহাও স্বতন্ত্র পুখক্‌ গ্রমা ও প্রমাণ ্বীকারবিষয়েই বুঝিতে 
হইবে। নতুবা; অনুভবের প্রণালীভেদখিষয়ে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় ন।। 
উপমিতি বা অর্থাপত্তিকে অন্ুমিতির অন্তভু-ক্ত কর! যায় বলিয়াই সাংখ্য, পাতঞ্জল 
তাহাদের পৃথক্‌ প্রমাণ শ্বীকার করে না। বৌদ্ধ ও বৈশেষিক শাব্দবোধকে ও 
কথপ্চিৎ অনুমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দ্বিবিধ পরমা ও প্রমাণ স্বীকার করে। 
বাহার এ সকল পৃথক্‌ প্রম। ও প্রমাণ স্বীকার করেন তাহার1ও মানসিক প্রক্রিয়ার 
কিছু পার্থক্য দেখাইয়াই এরূপ পার্থক্য স্বীকার করেন। 

বৌদ্ধদর্শনে যদি প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, 
তথাপি একমাত্র নিধিকল্পকগ্রত্যক্ষ শ্বলক্ষণরূপ বস্তুকে বিষয় করে বলিয়! অন্রান্ত 
অন্ুভব। অন্ুমিতি নামঞ।্যাপি বিকল্পকে বিষয় করে বলিয়া অভ্রান্ত অনুভব নহে। 
তথাপি অনুমিতি প্রত্যক্ষের স্তায় স্বলক্ষণকে প্রাপ্ত করায় বলিয়া অন্ুমানকেও প্রমাণ 


২। মানমেয়োদয়--পৃঃ ৮ (আদিয়ার--সং ) 


অযথাথ অস্ভব ও তাহার প্রকারভেদ 


স্বীকার কর! হয়। তাই স্ায়বিন্দুর টীকায় ধর্মোত্তর বলিয়াছেন--প্রত্যক্ষ যেমন 
প্রতিভাসমান নিয়ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে, অন্ুমানও সেইরূপ হেতুর 
সহিত সন্বদ্ধ নিদিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে। সুতরাং এই ছুইটিই নিয়ত অর্থের 
প্রকাশক । অতএব এই ছুইটিই প্রমাণ, অপর কোনও বিজ্ঞান নহে। পাওয়ার 
যোগ্য অথকে প্রকাশ করে বলিয়াই তাহারা অথের প্রাপক; আর অর্থের 
প্রাপক বলিয়াই তাহার! প্রমাণ ।+৩ 

রামান্ুজমতে স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেওস্মৃতি মূলপ্রত্যক্ষেরই অন্তভূক্তি 
বলিয়! প্রত্যক্ষ; অনুমান ও শব্দ-_এই তিনটিই মাত্র প্রমাণ। প্রসিদ্ধ অপর সকল 
প্রমাণ ইহাদেরই অস্তভূক্ত বুঝিতে হইবে। 


অযথাথ অনুভব ও তাহার প্রকারভেদ 


যথাথ অনুভব ও তাহার প্রকারভেদের নিরূপণের অনন্তর অযথার্থ অনুভব 
ও তাহার প্রকারভেদের নিরূপণ করা হইতেছে । বৈশেধিকস্থত্রে 'ছুষ্টজ্ঞানই 
অবিচ্যাঠ১-_এইরূপে যে অবিগ্ভার লক্ষণ কর। হইয়াছে তাহ। অযথার্থ অন্ুভবেরই 
নিরূপণ । সপ্তপদার্ধীতে শিবাদিত্য__'অতত্বজ্ঞানই অগ্রমা”২ _-বলিয়া অযথাথ 
অন্ুভবেরই লক্ষণ করিয়াছেন । কেশবমিশ্র তর্কভাষায় আরও বিশদভাবে 
বলিয়াছেন-_-যে অনুভব প্রমাণজনিত নহে এবং অর্থব্যভিচারী তাহাই অযথার্থ 
অনুভব ।৩ নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশের লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে-_যাহাতে যাহ। 
নাই; তাহাতে তাহার জ্ঞানই অযথার্থ অন্তুভব। অথবা? তদভ।ববিশিষ্টে তৎ- 
প্রকারক অন্ুভবই অযথ।থ17৪8 সর্পত্বের অভাববিশিষ্ট রজ্বুতে স্পহপ্রকীরক যে 
অনুভব অথাৎ “ইহ! সর্প”_ইত্যাকারক যে অনুভব, তাহাই অযথার্থ অনুভব । 
ইহাকেই অপ্রমা বলা হয়। সংশয় এবং আহাধজ্ঞানও এইরূপ বলিয়। উহারা 
অযথার্থ অনুভব বা অগ্রমা। ইচ্ছাকৃত যে বিপরীত জ্ঞান অথণৎ ধরিয়া নেওয়া যে 


৩। ন্যায়বিন্দুটাকা__পৃঃ ৬ ( চৌখান্বা সং) 

১। বৈশেষিকস্ুত্র--৯।২।১১ 

২। সপ্তপদার্থা-১২২ (কলিকাতাকংস্কৃতসিরিস্‌ সং) 
৩। তর্কভাষা-পৃঃ ১৮৯ € চৌখাম্বা সং ) 

৪ | ততঁচিস্তামণি_-( এসিয়াটিক সোসাইটি সং) 


৪ ১ 


৪২ প্রাচীন-ভাপতীয় মনোবিষ্ঠা 


বিপরীত জ্ঞান তাহাই আহাধজ্ঞান । 

অদ্বৈতবেদান্তমতে অধ্যাসের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাঁহ। ফলতঃ অধথার্থ 
অনুভবেরই লক্ষণ। “অতন্মিন্‌ তদ,দ্ধিঃ-_অর্থাৎ যাহা তাহা নয়) তাহাতে তাহার 
জ্ঞানই অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্যয়। “যাহা স্মৃতিসশ এবং অপর পদাথে” 
পূর্বদৃষ্টের ন্যায় গ্রতীতি তাহাই অধ্যাস+৫ _অধ্যাসের এই লক্ষণেও বিপধয় ঝা 
অযথার্থান্ুভবই লক্ষিত হইয়াছে । সংশয়েরও এক কোটিতে বা এক অংশে এই 
বিপধয় থাকে বলিয়া তাহাও এই সকল লক্ষণের লক্ষ্য । অধ্যাসের এই লক্ষণে 
আমর! বিপর্যয় বা ভ্রমের সম্পর্কে অনেক মনস্তাত্বিক তথ্য প্রাপ্ত হই। “ন্মৃতিসদৃশ? 
-এই কথাটির দ্বারা আমর! পাইতেছি যে ভ্রম স্মৃতিরই ন্তায় অসন্নিহিতবিষয়ক 
এবং সংস্কারজন্য । আরও পাইতেছি যে ভ্রমে পূর্বদষ্ট পদাথের ন্যায় একটি 
পদার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে এবং তাহা অন্য অধিষ্ঠানেই হইয়া থাকে। 
অদবৈতবেদান্ত্রীর মতে এস্ছলে আর একটি তথ্য পাই যে অধ্যাসে বা ভ্রমে পুর্ব 
দর্শনই-_অর্থাৎ পুর্বদর্শনজনিত সংস্কারই উপযোগী, পূর্বদৃষ্ট পদার্থের সত্তা বা 
সত্যত। নহে । বলিবার উদ্দেশ্য এই যে; ব্রন্মে জগৎ-ভ্রমের জন্য জগতের 
পূর্বদর্শন বা পুর্বজ্জানজ নিতসংস্কারই যথেষ্ট, তজন্য জগতের সন্তার বা সত্যতার 
কোনও প্রয়োজন নাই । 

সে যাহা হউক, সাংখ্য-পাতগ্রলেও বিপর্ষয়ের লক্ষণ করিয়৷ বলা হইয়াছে__ 
'তদ্রপে প্রতিচিত নহে এইবপ মিথ্যাজ্জীনই বিপর্যয় ।৬ ফলতঃ ইহা তাফিক- 
সম্মত লক্ষণের অন্ুরূপই । সংশয়ের পৃথক্‌ উল্লেখ যোগমুত্রে নাই বলিয়। 
বিপর্যয়েই সংশয়ের অন্তর্ভাব অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। 

বৈশেধিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ অবিদ্তা অথণৎ অযথাথ জ্ঞান চতুবিধ বলিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন। যথা--সংশয়; বিপর্ধয়। অনধ্যবসাঁয় ও স্বগ্প এই চতুধিধ 
অবিদ্ঠা।। যে দুইটি পদ্দাথের অনেক বিশেষ ধর্ম নিশ্চিত আছে তাহাদের সহিত 
(বিষয়ের) সাদৃশ্যমাত্রদর্শনহেতু সেই উওয়ের বিশেধধর্ম স্মরণ হইয়া অধর্মবশে-- ইহা 
কোন্টি' অথণৎ “ইহা বৃক্ষ না মানুবঃ এইরূপ উভয়াবলম্বী যে বিমর্শ বা জ্ঞান 
তাহাই সংশয়। এই সংশয় দ্বিবিধ-আভ্যন্তর ও বাহা।******বিপর্ষয়ও প্রত্/ক্ষ- 


৫1 এন্াহ্ত্র শাংকরভাধ্য--১১।১ 
৬। পাত্গ্রল যোগশ্যব্র--১৮ 


অযথার্থ অনুভব ও তাহার প্রকারভেদ ৪৩ 


বিষয়ে এবং অন্ুমানবিষয়ে হইতে পারে। প্রত্যক্ষ বিষয়ে যেমন_-কোনও 
পুরুষের ইন্দ্রিয় বায়ু, পিত্ত বা কফের দ্বারা উপহত হইলে ইন্দিয়ের অযথার্থ 
আলোচনবশতঃ আঁত্মমনঃসংযোগ হইতে? অসন্নিহিত কোনও বিষয়ের জ্বীন- 
জনিত যে সংস্কার তাহাকে অপেক্ষা করিয়া; অধর্মের ফলে যে অ-তাহাতে 
তদ্বুদ্ধি এইরূপ বিপর্যয়। যেমন গরুতে অশ্ব। অনধ্যবসায়ও প্রত্যক্ষবিষয়ে _ 
প্রসিদ্ধ পদার্থেই হউক বা অপ্রসিদ্ধ পদার্থেই হউক অন্যত্র আসক্তিবশতঃ বা 
অধিত্বশতঃ ইক্দ্িয়ের আলোচনমাত্রের দ্বারা “ইহা কি ?--এইরূপ জ্ঞান। যেমন 
বাহীকের অথণৎ মুটিয়ার পনসেতে_ ইহা কি? বলিয়। যে জ্ঞান তাহাই 
অনধ্যবসায়।*****"যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ উপরত হইয়াছে, মনও প্রলীন অথণৎ ইন্দিয় 
বিষুক্ত হইয়াছে তাহার মনের দ্বারা যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের হায় অনুভব তাহাই 
স্বপ্নত্বান |?" 

অবশ্য এখানে বুঝিতে হইবে যে মন অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে বিষুক্ত হইলেও 
মেধ্যানাড়ীস্থ ত্বগিক্দিয়ংযুক্তই থাকে । তাই স্বপ্নে জ্ঞান সম্ভব হয়। স্ুযুগ্তিতে 
তাহাঁও হয় ন! | সপ্তপদার্ধীকার শিবাদিতোর মতে £অযথার্থান্ুভব দ্বিবিধ?। তিনি 
বলিয়াছেন_-অনবধারণ জ্ঞানই সংশয়। আর, অবধারণরূপ যে অতত্বঙ্জান 
তাহাই বিপর্যয়?” অন্ত সকল প্রকার অযথাথ জ্ঞান এই ছুইয়েই অন্তভূক্ত। 
উহ ও অনধ্যবসায় সংশয়ের অন্তভুক্তি। উৎকটেককোটিক সংশয় উহ; 
আর অনাঁলিঙ্গিতোভয়কোটি যে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহাই অনধ্যবসায়।** 
_অর্থাৎ যে সংশয়ে একটি কোটি বা পক্ষ প্রবল তাহাই উহ । আঁর যে সংশয় 
কোনও কোটিকে বা পক্ষকে অবলম্বন করে ন|, অথচ অনিশ্চয়াতবক জ্ঞান তাহাই 
অনধ্যবসায়। শিবাদিত্য পুনরায় বলিয়াছেন--তর্ক এবং স্বপ্নও যথাক্রমে সংশয় 
এবং বিপর্যয় ।১১* তর্ক অবধারণীত্মক নহে বলিয়া! সংশয়েরই অসন্তভূত্ত-_ ইহাই 
তাহার অভিপ্রায় । 

নব্যন্তায়মতে সংশয়, বিপর্যয় ও তর্কভেদে অযথার্থীনুভব ত্রিবিধ। তক 
অযথার্থ হইলেও ইচ্ছা প্রযোজ্য বিপরীত জ্ঞান বলিয়া) বিসংবাদি প্রবৃত্তির জনক 


৭| প্রশস্তপাদভাষ্য- পৃঃ ৪১১-৩৬ (বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিগ্থাপয় সং) 
৮। সপ্তপদার্ধ--১২২ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিস্‌ সং) 

৯। এঁ--১৪* (এ) 
১০। এ--১৩৬( এ) 


৪৪ প্রাচীর-ভাবতীয় গ্নোবিষ্তা 


হয় না বলিয়া; এবং প্রমাণের অন্ুগ্রাহক হয় বলিয়! বিপর্যয় হইতে তর্কের গ্রভেদ 
আছে। নব্যস্তায়মতে উনের অনুমিতিতে। অনধ্যবসায়ের সংশয়ে? স্বপ্নের স্মৃতি 
ৰা বিপর্যয়ে অন্তর্ভাবহেতু অযথাথ অনুভব ত্রিবিধই বুঝিতে হইবে। পাতঞ্জলের 
অভিমত বিকল্পেরও আহার্ষশাব্ভ্রমে অন্তর্ভাব। সাংখ্যটাকাকার অনিরুদ্ধের 
মতে বিকল্পজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানে বা বিপর্যয়ে অন্তভুক্ত।১১ ভট্রমীমাংসক ত্রিবিধ 


অযথার্থান্থভব স্বীকার করিয়া শ্লোকবাতিকে বলিয়াছেন--মিথ্যাত্ব) অজ্ঞানও 
ংশয়ভেদে অপ্রামাণ্য ত্রিবিধ ।?১২ 


রামানুজমতে যদিও পঞ্চীকরণন্তায়ে সকলপদার্থই সকলপদাথণআবক বলিয়া 
সকল বিজ্ঞানই কথঞ্চিৎ যথার্থ বলিয়। সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, তথাপি বিষয়ের 
ব্যবহার বাধিত হয় বলিয়া সংশয়ঃ বিপর্যয় প্রভৃতি, এবং তাহাদের প্রভেদ ্বীকৃত 
হইয়াছে । যতীব্দ্রমতদীপিকায় প্রমার লক্ষণ প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস ব্লিয়াছেন-- 
'যথাবস্থিতপদের দ্বারা সংশয় অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানের নিরসন কর! 
হইয়াছে। ধর্সিগ্রহণ হইলে পরম্পরবিরুদ্ধ অনেকের বিশেষধর্ম স্মরণই 


সংশয় ।***ধর্মের বিপরীতজ্ঞানই অন্তথাজ্ঞ।ন। ধর্মীর বিপরীত জ্ঞান হইলে 
তাহাই বিপরীতজ্ঞান।+১১ 


জৈনমতে সংশয়) বিপর্যয় ও অনধ্যবসায়ভেদে অযথাঁথীনুভব ত্রিবিধ। 
তত্বার্থাধিগমসুত্রের টীকা তত্বার্থ বৃত্তিতে ভাস্করনন্ৰী বলিয়াছেন__-“মিথ্যাদছ্িসম্পন 
জীবে মিথ্যাদর্শনসহচরিত জ্ঞান সংশয়) বিপর্যয় ও অনধ্যবসায়রূপে মিথ্য। হইয়া 
থাকে ।,১* কঝৌদ্ধমতে বিপর্যয় ও সংশয়ভেদে দ্বিবিধ অযথাথণনুভব স্বীকার 
কর! হইয়াছে। ন্ায়বিন্দুর টীকায় ধর্মোত্তর বলিয়াছেন_-“এই ছুইটি প্রমাণ 
(প্রত্যক্ষ ও অনুমান ) ভিন্ন অন্য জ্ঞানের দ্বার! প্রদশিত অথ কখনও অত্যন্ত 
বিপর্যস্ত হয়--যেমন, মরীচিকাতে জল। কখনও ভাঁবাভাবে অর্থাৎ কোনও 
ধর্মের স্ভাব ও অভাববি্ষয়ে অনিরিষ্ট) যেমন সংশয়ের বিষয়ীভূত অথ:।+১$ 


এইরূপে বিভিন্ন দার্শনিকগণের মত অনুসারে অযথার্থ অনুভবের নিরূপণ 
করা হইল, এবং সাধারণভাবে তাহার প্রকারভেদও উল্লিখিত হইল । অনন্তর 
উল্লিখিত প্রকারভেদের প্রত্যেকটির যথাসম্ভব নিরূপণ করা হইবে । 


১১। সাংখ্যস্যত্রবৃত্তি_-৫।৫২ 

১২] শ্োক-বাতিক--২1৫৪ 

১৩। যতীন্দ্রমতদীপিকা-_-পৃঃ ৩-৪ (আনন্দ আশ্রম ) 
১৪। তত্বার্থবৃত্তি---১1৩১ 

১৫। স্তায়বিন্দু-টাকা-__-পৃঃ-৬ ( চৌখান্। ) 


সংশয় 


্যায়সুত্রে গৌতম সংশয়ের একটি বিশদ লক্ষণ করিয়াছেন। সমান অনেক 
ধর্মের উপপত্তি (অর্থাৎ জ্ঞান) হইতে, বিরুদ্ধকোটিদ্ধয়ের উপস্থাপক বাক্য 
হইতে; উপলব্ধি এবং অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থা হইতে, বিশেষ-স্মৃতিকে অপেক্ষ। 
করিয়া যে বিমর্শ উৎপন্ন হয় তাহাই সংশয়। ইহার অর্থ এই যে, একাধিক 
পদার্থের বৃক্ষ ওনরের সাধারণ ধর্ম যে উচ্চতা! প্রভৃতি তাহার দর্শন হইতে, তাহাদের 
যে অসাধারণ ধর্ম কর-চরণ ও শাঁখ! তাহার দর্শন হইতে) বিরুদ্ধ ভাবাভাববিষয়ক 
পক্ষদ্য়ের উপস্থাপক বাক্য হইতে; এবং কোন জ্ঞানের প্রামাণ্যের সংশয় হইতে 
__সেই পদা্থয়ের বিশেষধর্মের স্মৃতি হইয়। যে ভাবাভাবপ্রকারক জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় তাহাই সংশয়। লক্ষণটি কারণমুখে অর্থ।ৎ কারণের উল্লেখ-পূরক সংশয়ের 
লক্ষণ। বস্ততঃ) একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ ভাবাভাবপ্রকারক যে জ্ঞান তাহাই সংশয়। 

কোন কোন বিষয়ে সক্ষম মতভেদ থাকিলেও সংশয়ের এইরূপ লক্ষণ প্রায় 
সকলেরই সম্মত। বৈশেষিক দর্শনে কণাদ বলিয়াছেন_-সাগান্তের অথণং 
সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ হইতে বিশেষধর্মের প্রত্যক্ষের অভাব থাকিলে বিশেষস্মৃতি 
হইতে সংশয় হয়।”১ ইহাও কারণমুখে লক্ষণ। প্রশস্তপাদ ইহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন_-“যে পদার্থদ্য়ের অনেক বিশেষ ধর্ম জান৷ আছে তাহাদের সাদৃশ্য 
মাত্র দর্শনহেতু উভয়ের বিশেষধর্ম স্মরণ হইয়া অধর্মের ফলে ইহ। কোন্টি”__ 
এইরূপ যে উভয়াবলম্বী বিমর্শ অথাৎ জ্ঞান তাহাই সংশয়!***সেই সংশয় দিবিধ_ 
আভ্যন্তর ও বাহা। আভ্যন্তর যেমন-_পূবে সত্য ও মিথ্যা উদ্দেশ্য করিয়! 
উপদেশকারী উপদেষ্টার বাক্যে সর্বদাই সংশয় হয়__ ইহা কি সত্যঃ না মিথ্যা । 
বাহা সংশয় দ্বিবিধ_ প্রত্যক্ষবিষয়ে) এবং অপ্রত্যক্ষবিষয়ে । প্রথমতঃ অপ্রত্যক্ষ- 
বিষয়ে-সাধারণ লিঙ্গ বা চিন দেখিয়। উভয়ের বিশেষধর্ম স্মরণ হইয়। অধর্মের 
ফলে সংশয় হয়। যেমন-অরণ্যে শঙ্গমাত্র দর্শন করিয়া--ইহ গরু না গবয়-- 
এইরূপ সংশয়। প্রত্যক্ষবিষয়েও বৃক্ষ ও পুরুষের উধ্্ব তামাত্র সাদৃশ্য দেখিয়। 
বত্রত্বপ্রভৃতি বিশেষের অনুপলদ্ধিবশতঃ স্থাণুবাদিনামান্ের এবং বিশেষের 


স্মরণ হইয়৷ উভয়ত্র আকুষ্যমান পুরুষের প্রত্যয় দোলায়িত হয়__ ইহ কি স্থাণু 
অথাৎ বৃক্ষ) অখবা! পুরুষ ।+২ 


১। বৈশেষিকমুত্র-_২২১৭ 
২। প্রশস্তপাদ ভাষ্য-_ পৃঃ ৪১২--১৪ (বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় সং) 


৪৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্ভ! 


ূর্বমীমাংসক, বেদান্তী, জৈন) বৌদ্ধ, সাংখ্য। ও যোগিপ্রভৃতি সকলেই এই 
প্রকার সংশয় স্বীকার করিয়া থাকেন। জৈন দর্শনের “প্রমেয়রত্বমালা'য় অনন্তবীর্য 
বলিয়াছেন__উ ভয়কোটিম্পর্শী__ইহা স্থাণু অথবা! পুরুষ__এইরূপ যে পরাম্শ 
তাহাই সংশয় ।+৩ 
রামান্ুজমতে যদিও “সকল জ্ঞানই যথাথ”--এই মতানুসারে সংশয়েরও 
যথার্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি নিশ্চয় হইতে সংশয়ের ভেদস্বীকা রপূর্বক 
ংশয়ের একইপ্রকার লক্ষণ স্বীকৃত হইয়াছে। ধেমির জ্ঞান হইলে পরস্পর 
বিরুদ্ধ অনেক বিশেষের অথণৎ ধর্মের জ্ঞানই সংশয়?”_-সংশয়ের এইরূপ লক্ষণ 
করিয়া প্রীনিবাস বলিয়াছেন যে সংশয়ে ছুটি জ্ঞান হয় বুঝিতে হইবে। প্রথমটি 
পুরোবতিদ্রব্যের প্রত্যক্ষা ত্বক অন্ুভব। দ্বিতীয়টি স্থাণু ও পুরুষের স্মরণাত্বক প্রতীতি; 
তাহাও পুর্ব-অন্থুভবাত্বক। সুতরাং উভয়জ্ঞানেরই যথার্থত্ব অব্যাহত রহিল। 
নব্যনৈয়াধ়িকগণ গৌতমসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই স্বমতানুসারে সংশয়ের 
লক্ষণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ মুক্তীবলীতে বলিয়াছেন-_-'একই ধর্মেতে বিরুদ্ধ 
ভাবাভাবপ্রকারক যে জ্ঞান তাহাই সংশয় । উভয় সাধারণ যে ধর্ম তাহার জ্ঞান 
সংশয়ের কারণ । যথা; স্থাণু ও পুকষের সাধারণ ধর্ম যে উচ্চতা তাহ! জানিয়। 
মানুষ সংশয় করে__ইহা' স্থাণু অথবা নহে ? সেইপ্রকার অসাধারণধর্মের জ্ঞানও 
ংশয়ের কারণ। যেমন? নিত্য আকাশাদি ও অনিত্য ঘটাদি হইতে ব্যাবৃত্তঃ 
অর্থাৎ নিত্যে ও অনিত্যে অবিদ্ভমান যে শব্দত্ব তাহাকে শব্দের অসাধারণ ধর্মরূপে 
জানিয়। সংশয় হয়-_-শব্দ নিত্য অথবা নহে । নব্যমতে, বিপ্রত্তিপত্তি অর্থাৎ 
বিরুদ্ধকোটির উপস্থাপক যে বাক্য-যেমন' শব্দ নিত্য কি না__ইহ]1 হইতে যে 
শাবববোধ উৎপন্ন হয়। তাহা সংশয়াতমক হইতে পারে না; কারণ শব্দপ্রমাণ। ব 
ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে সর্বদ1 নিশ্চয়াতক জ্ঞান শাব্বোধ ও অনুমিতি উৎপন্ন 
হইতে পারে। সুতরাং বিগ্রতিপত্তিবাক্য হইতে দুইটি কোটির শাব্দবোধ হইয়! 
মানস সংশয় উৎপন্ন হয়ঃ বুঝিতে হইবে। সেইপ্রকার জ্ঞানে প্রামাণ্যের সংশয় 
হইতে জ্ঞানের বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ব্যাপ্যের সংশয় হইতে 
ব্যাপকেরও সংশয় উৎপন্ন হয়, ইহ বুঝিতে হইবে ।১৫ গোৌঁতমমূত্রের- উপলব্ধিও 


ও। প্রমেয়রত্বমালা--৬1২ 
৪। যতীন্ত্রমতদীপিকা--পৃঃ ও ( আনন্দআশ্রম, সং) 
€& | স্ায়সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী-_পৃঃ ৪৭৬--৭৮ ( নির্ণয়সাগর, সং) 


সংশয় ৪৭ 


অন্ুপলব্ধির অবাবস্থ। হইতে সংশয় হয়_এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়া মুক্তাবলীর, 
দ্বিনকরীটাকায় দীনকরভট্ট বলিয়াছেন_-“উপলন্ধি অর্থ প্রামাণ্য, অনুপলব্ধি 
অথ” প্রামাণ্যের বিরোধী ভ্রমত্বঃ এই ছুইয়ের অব্যবস্থা হইতেও সংশয় হয়। 
অথণৎ প্রামাণ্যসংশয় হইতে এবং ভ্রমত্বসংশয় হইতেও বিষয়ের সংশয় হইয়। 
থকে ।+৬ 

ংশয়ের আকার সম্পর্কে মতভেদ আছে। সাধারণ মতে সংশয় 
দবিকোটিক। যেমন; স্থাণু কি না; ইহা' স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাবকোটিক। অথবা, 
স্থাথু অথব1 পুরুষ-_এইরূপ সংশয় স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব কোটিক।-_কিস্তু কাহারও 
মতে দিকোটিক সংশয় হইতে পারে না; সংশয় সর্বদাই চতুঃক্কোটিক। ইহা স্থাণু 
অথব| পুরুষ_-এই সংশয়ে স্থাণুত্ব-স্থাণুত্বাভাব। এবং পুরুষত্ব-পুরুষ্ত্বাভাব--এই 
চারটি কোটি উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মতে-স্থাণু 7 বাঅর্থাৎ 
স্থাণু কিনা এইরূপ সংশয় অপ্রসিদ্ধ।" 

অদ্বৈত মতে সংশয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তত্বানুসন্ধানগ্রন্থে মহাদেব সরস্বতী 
বলিয়াছেন যে এককোটিক সংশয়ও হইতে পারে বলিয়া সংশয়ের লক্ষণ বলিতে 
হইবে--একই ধর্মীতে স্বাকারবিরুদ্ধধর্মদ্বয়বৈ শিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানের অবিরুদ্ধ যে 
জ্ঞান তাহাই সংশয় ।'৮ 

সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যকারিকার টীকা যুক্তিদীপিকায় টাকাকার বলিয়াছেন__ 
£সামান্াভিধানই সংশয়। যথা? মহৎ প্রভৃতি কাধ প্রকৃতির সমানরূপ এবং 
অসমানরূপও বটে, এই উক্তিতে সংশয় হয়__কোন্‌ ধর্মের দ্বারা সমানরূপ এবং 
কোন ধর্মের দ্বার। বিরূপ অর্থাৎ অসমানরূপ ?৯ এস্থলে অবশ্ত সামান্যাভিধান 
সংশয়ের হেতু হয়) একথাই বলা হইয়াছে; সংশয়ের লক্ষণ নহে। 

যদিও অনব্ধারণাত্মক বলিয়।৷ অথবা তদভাববিশিষ্টে তৎপ্রকারক বলিয়! 
সংশয় অযথাথ” জ্ঞান, তথাপি ন্তায়ভাম্যকার বাংস্ায়ন বলিয়াছেন যে সংশয়ই 
তত্বজ্ঞানে প্রব্তক হয় বলিয়। নিঃশ্রেয়সলাভের নিমিত্ত সংশয়ের অপেক্ষা আছে। 


৬| দিনকরী--পৃঃ ৪+৮-_-৭৯ (নি, সা, সং) 

৭। ন্যায়বোধিনী-_পৃঠ 7৮ দ্রষ্টব্য (বারাণসী হরেক সিরিস্‌ সং) 
৮। তত্বানুসন্ধান-_পৃঃ ২৬৮ ( এপিয়াটিক্‌ সোসাইটি সং) 

৯। যুকিদীপিকা_-পৃঃ ৫ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিস্‌ সং) 


8৮ প্রাচীন-ভারতীম্ম-মনোবিস্ত। 


ভাষ্যকার বলিয়াছেন__অন্ুপলন্ধ অর্থে অথবা নিশ্চিত অর্থে গ্যায়ের প্রবৃত্তি বা 
প্রয়োগ হয় না; কিন্তু সংশায়িত অর্থেই তাহা হইয়া থাকে 1১ বৌদ্ধদর্শনেও 
্যায়বিন্দুর টাকায় ধর্মোত্তর বলিয়াছেন-__. “অর্থ সংশয়ও প্রেক্ষাবতের অর্থাৎ বিচার- 
শীল মানবের প্রবৃত্তির অঙ্গ হইয়া! থাকে 1১১১ 


বিপর্যয় বা জম 


বৈশেষিকম্ত্রে মহধি কণাদ বলিয়াছেন_ইন্দ্রিযদোষ হইতে এবং সংস্কার- 
দোষ হইতে অবিদ্তা উৎপন্ন হয়; ভাহ। ছষ্টজ্ঞান।+১ এস্থলে বস্তুতঃ কারণের 
নিরূপণসহিত বিপর্যয়ের লক্ষণই কর! হইয়াছে । বেশেষিক মতানুগামী শিবাদিত্যও 
বিপধয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন-_-অব্ধারণরূপ অর্থাৎ নিশ্চয়াতক যে অতত্বজ্ঞান 
তাহাই বিপর্যয় ।” অবধারণরূপ--এই বিশেষণের দ্বারা সংশয়কে বাদ দেওয়। 
হইয়াছে । বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্যে প্রশস্তপাদ বিপর্যয়ের বিষয় বিভাগ করিয়! 
বিপর্যয়ের কারণ উল্লেখপূর্ক লক্ষণ করিয়! বলিয়াছেন_-“বিপর্যয়ও প্রত্যক্ষ 
ও অন্ুমিতির বিষয়ে হইয়া! থাকে । প্রত্যক্ষবিষয়ে ষেমনঃ__পিত্ত) কফ ও বায়ুদ্ধার। 
যাহার| ইন্দ্রিয় উপহত অথণৎ দূষিত হইয়াছে তাহার! ইন্ড্রিয়ের দ্বারা অযথাথ 
আলোচনবশতঃ যাহার অনেক বিশেষ ধর্ম জানা আছে এইরূপ ছুইটি দ্রব্যের 
মধ্যে অসন্নিহিত ব্যিয়ের জ্ঞানজনিত সংস্কারকে অপেক্ষা করিয়। অধর্মের ফলে 
আত্মমনঃ সংযোগ হইতে (বিদ্যমান ) যাহ। তাহ। নহে? তাহাতে তাহার প্রত্যয়ই 
বিপর্যয় । যেমন গরুতে, অশ্ব এইবপ প্রত্যয় |, এই উক্তির মধ্যে--অ-তৎএতে 
তৎ-প্রত্যয়_-এইটুকুই বিপর্যয়ের লক্ষন । অবশিষ্ট অংশে বিপর্যয়ের কারণ- 
সমূৃহ অভিহিত হইয়াছে । কারণসমূহের মধ্যে একটি ব্লা হইয়াছে অধর্ম। 
সংশয়) বিপর্যয় প্রভৃতি অযথার্থভ্ঞান তধমের ফলেই হয়) কেননা? উহ্বার। নানারূপ 
অনথ ও দুঃখের কারণ হইয়। থাঁকে। সংশয়ের লক্ষণেও প্রশস্তপাদভাষ্যে 


১০ | গ্যায়হঞ্ভাস্য--১।১১ 
১১। স।য়বিন্দুটাকা__পৃঃ ৪ ( শৌখান্ব। সং) 

১| বৈশেধিকস্থত্র--৯1২।১০--১১ 

২। জণ্তপদার্থী--১২২ (কঃ সং সিঃ সং) 

৩) প্রশস্তপ।দরভাস্ত__পৃঃ ৪২৩ (বার।ণসী সংস্কৃত বিত্ববিগ্ঠাপয় সং) 


বিপর্যয় বা ভ্রম ৪৯ 


এ কারণের উল্লেখ কর! হইয়াছে। প্রশস্তপাদ পুনরায় বলিয়াছেন-_এপ্রত্যক্ষ ন! 
হইলেও প্রত্যক্ষের অভিমান হইয়! থাকে । যথা, মেঘমুক্ত অচলসমুদ্রের নায় নীল 
আকাশ ( দেখিতেছি ); কাজলের ন্যায় কুষ্ণবর্ণ রাত্রির অন্ধকার ( দেখিতেছি )। 
অন্ুমিতির বিষয়েও € বিপর্যয় হইয়া থাকে ); যেমন, বাম্পাদিকে ধূম মনে করিয়! 
তাহাদ্বার৷ বহ্ির অন্ুমিতি । গবয়ের বিষাণ দর্শন করিয়। গরুর অনুমিতি।,৪ ইহা 
ছাড়াও নানাপ্রকার বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত প্রশস্তপাদ উল্লেখ করিয়াছেন__-“শরীর, 
ইন্দ্রিয় ও মনে আত্মাভিমান? কার্যবস্তুতে নিত্যত্বদর্শন। কারণ ন! থাকিলেও কাষের 
উৎপত্তির জ্ঞান; হিত উপদেশকারীর প্রতি অহিতজ্ঞান'_ ইত্যাদি । 

পাতঞ্জলদর্শনে বিপর্যয়ের লক্ষণ বল! হইয়াছে__“তদ্রপে প্রতিষ্ঠিত নহে 
এইরূপ যে মিথাজ্ঞান তাহাই বিপর্যয় ।”« তাহার ব্যাখ্য। তত্ববৈশাপদীতে বাচস্পতি 
মিশ্র বলিয়াছেন__“জ্ঞানপ্রতিভাসি যে রূপ অর্থাৎ জ্ঞানেতে ভাসিয়। উঠে যে রূপ 
তাহাতে প্রত্ষিত থাকে না যাহ তাহাই অতদ্রেপপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ যে জ্ঞানের 
রূপটি বাধিত হয় তাহাকেই বল! হইয়াছে । ইহাদ্বারা সংশয়ও সংগৃহীত হইয়াছে । 
পার্থক্য এই ষে, সংশয়স্থলে অজ্ঞানে আরুঢ়তাই অপ্রতিষ্ঠতা, আর দ্িচন্দ্রাদিস্থলে 
বাধজ্ঞানের দ্বারাই অগপ্রতিষ্ঠত। 1-**-----* মিথ্যাজ্ঞান-_-এই কথাদ্ধারা সর্জনের 
অন্ুভব্প্রসিদ্ধ বাধেরই কথ। বলা হইয়াছে । বিপর্ধয়ের স্থলে বাধ আছে; কিন্তু 
বিকল্পে বাধ নাই, কেন না বিকল্পের দ্বারাই ব্যবহার হইয়া থাকে 1১ 

পাতঞ্জলন্ত্রে পৃথক্‌ বৃত্তিরপে সংশয়ের উল্লেখ না থাকাতে বিপর্যয়ের 
লক্ষণের দ্বারা সংশয়ও সংগৃহীত হইয়াছে--একথ বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন। 
বিজ্ঞানভিক্ষু যোগবাতিকে আরও বলিয়াছেন যে--এএই শাস্ত্রে ( বিপয়ে ) 
অন্যথাখ্যাতিই সিদ্ধান্ত; সাংখ্যের ন্যায় কেবলমাত্র বিবেকাগ্রহ নহে । কেননা, 
পরের এক ্রত্রে অনিত্য;ঃ অশুচি; ছুঃখ ও অনাত্মপদার্থে নিত্য, শুচিঃ স্থুখ ও 
আত্মখ্যাতি অবিগ্া__এইরূপ বল! হইয়াছে । তবে বৈশেষিকমত হইতে পার্থক্য 
এই যে; যোগমতে বাহা রজত প্রভৃতির আরোপ হয় না, কিন্তু আস্তর রজতাদ্দিরই 
আরোপ হয় ॥?? 


৪ | প্রশস্তপাদভাষ্ব_পৃঃ ৪২৬--২৭ (এ) 
৫| পাতঙ্জলযোগন্ত্র--১।৮ 
৬। তত্ববৈশারদী-_-১।৮ 
৭| যোগবাতিক--১।৮ 
৭ 
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এইস্থলে বল প্রয়োজন যে প্রত্যক্ষ বিপর্যয় বা ভ্রমস্থলে যে সর্প-রজত্ত প্রভৃতি 
আরোপ্যপদার্থের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইয়া! থাকে, তাহার স্বরূপসম্পর্কে ভারতীয় 
দর্শনসমূহে বিশেষ আলোচনা ও বিভিন্ন মতবাদ উদ্ভুত হইয়াছে । সেই সকল 
মতবাদ খ্যাতিবাদ? নামে প্রসিদ্ধ । অভিপ্রায় এই যে, ভমে যে পদার্থের 
খ্যাতি বা প্রত্যক্ষপ্রতীতি হয় তাহ! কিসের খ্াতি বা কীপ্রকার খ্যাতি? 
বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকের মতে বিপধয়ে অন্থথাখ্যাতি হইয়। থাকে; অর্থাৎ রজ্জরই 
অন্তপ্রকারে অর্থাৎ সপত্ব প্রকারে খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্তু প্রত্যক্ষে 
বিষয়ের সন্নিকর্ষ অপরিহাধ বলিয়া উপনীতভান নামক অলৌকিক বা অসাধারণ 
সন্নিকর্ষের দ্বারাই সপত্ব প্রকারের প্রত্যক্ষবিবরুত। ঘটিরা থাকে । সুতরাং প্রত্যক্ষ 
ভ্রমে অন্তথাখ্যাতিই তাকিক সিদ্ধান্ত । 

কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বনে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন_-বিপ্যয় আমাদের মতে 
বিবেকের অর্থাৎ ভেদের অগ্রহ মাত্র।৮ কেননা) অন্যথাখ্য।তি আমাদের দ্বারা খণ্ডিত 
হইবে 1, -ন্বিবচনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া অন্যথাখাতি হইতে পারে ন।৯ -_এই 
সাংখ্যন্ত্রে অন্যথাখ্যাতি অস্বীকার করিয়া! বিবেকাগ্রহই ভ্রম _-এই অখ্যাতি 
বাদকেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন--বাধ ও অবাধহেতু 
সদসংখ্যাতি১* +__এই স্তর অনুসারে সদসং-খ্যাতিই সাংখ্যসিদ্ধান্ত। এই সকল 
খ্যাতিবাদের বিস্তৃত দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক আলোচনা পরিচ্ছেদাস্তরে কর! 
হইবে। এস্থলে বিপধয়ের আলোচনা এসজে তাহাদের উল্লেখমাত্র করা হইতেছে । 

কেশবমিশ্র তর্কভাষায় নব্যন্।য়মতে বিপয য়ের লক্ষণ করিয়। বলিয়াছেন-_- 
(অ-তৎ,এ তদ্গ্রহই বিপযয়, বা ভ্রম।১১৯ জৈনমতেও অনন্তবীর্য বলিয়াছেন-- 
(অ-তৎ এ তৎঃ-এইরূপ বিকল্পই বিপষ য়। 

ভাট্টমীমাংসকগণও তাফিকগণের ন্তায় বিপষয়ে অন্তথাখ্যাতি স্বীকার 
করেন। ৃ 

কিন্তু গ্রাভাকরমীমাংসকমতে রঙ্ছুতে স্পভ্রমস্থলে বিবেকের অগ্রহ বা 
অখ্যাতিই ঘটিয়। থাকে । "ইহা সর্প”- এইরূপ ভ্রমব্যবহারে ছুইটি জ্ঞান হইয়। 





৮।|। সাংখপ্রবচনভাষয--২।৩৩ 
৯।| সাংখ)০প্র--৫1৫৫ 
১০ | এঁ--৫.৫৬ 
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থাকে। “ইহা”_ এইটি পুরোবতিরজ্জুবিষয়ক প্রত্যক্ষ জান এবং 'রজত,--এই 
জ্ঞানটি দ্রেশান্তরীয় রজতের স্মরণমাত্র। প্রত্যক্ষ নহে। এই ছুইটি জ্ঞানেরই যে 
বিবেক বা ভেদ, এবং তাহাদের বিষয়ছয়ের যে ভেদ তাহার অগ্রহ বা মখ্যাতি- 
নিবন্ধনই ইহা রজত”--এইরূপ ভ্রমব্যবহার হইয়া থাকে, অন্তথাখ্যাতিনিবন্ধন 
নহে। 

বিজ্ঞীনবাদী বৌঁদ্ধের মতে জ্ঞানেরই আকারবিশেষ যে অন্তর রজত তাহারই 
আরোপ পুরোবতিরূপে কল্পিত শুক্তিপ্রভৃতিতে হইয়া থাকে । স্বৃতরাং উহা 
বিজ্রানেরই খ্যাতি বলিয়া আত্মখ্যাতি নামে প্রসিদ্ধ। আবার শুন্যবাদী বৌদ্ধের 
মতে অত্যন্ত অসৎ যে রজত বা রজভত্র ভাহার যে সাংবৃত অর্থাৎ অবিগ্ঠাকৃতভান 
তাহা অসংখ্যাতিমাত্র । 

শ্রীভাষ্যকার রামান্ুজ ভ্রমস্থলে বিপরীতখ্যাতি অথবা! সংখ্যাতি সমর্থন 
করিয়াছেন। বিপরীতথখ্যাতি অন্যথাখ্যাতিরই অনুকপ। সৎখ্যাতির সমর্থনে 
রামান্ুজ “সকল জ্ঞানই যথাথ”--এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন ষে 
শুক্তিতেও রজতাংশ বিদ্যমান আছে; কারণ পঞ্চীকরণন্যায়ে সকলভূতেই সকল 
ভূত বিদ্যমান। ক্ুতরাং শুক্তিতে রজতঙ্ঞ।নও যথাথকজ্ঞান, বিপরীতজ্ঞান নহে । 
তবে দোষবশতঃ শুক্তিতে যে শুক্তযংশের প্রাকট্য ব৷ প্রাধান্য তাঁহার অগ্রহবশতঃ 
রূজতার্থীর তাহাতে প্রবৃত্তি রম বলিয়। অভিহিত হয়। 

অদবৈতবেদান্তমতে ভ্রম বা বিপর্যয়ে অনির্চনীয় রজতাদিরই খ্যাতি বা 
প্রতীতি হইয়। থাকে । সুতরাং ভ্রমে অনিবচনীয়গ্যাতিই অদ্বৈতনেদান্তের সিদ্ধান্ত। 
ভ্রমস্থলে শুক্তিতে রজতের সাঘৃষ্ঠাদর্শনের দ্বারা উদ্ধদ্ধ যে রূজতসংস্কার তাহার 
সহযোগে ইন্ড্রিয়দোষাদির দ্বারা অজ্ঞানের পরিণামস্বরূপ মে গ্রাতিভাসিক 
অনিব্চনীয় রজত তাহারই প্রভীতি হইয়া থাকে । যেহেতু এই প্রাতিভামিক রজত 
পূর্বে অবিদ্যমান। সুতরাং তাহার সহিত ইন্ছিয়দার। অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হইতে 
পারে না বলিয়। এ রজত বা রজতাকারবৃত্তি অন্তঃকরণের পরিণাম নহে, কিন্ত 
উহ অজ্ঞানেরই পরিণাম; এ রজতঙজ্ঞান অজ্ঞানেরই বুস্তি। 

আবার অধিষ্ঠান যে শুক্তি তাহার সাক্ষাৎকার হইলে রজতভ্রম ও তাহার 
বিষয় প্রাতিভাসিকরজত উভগ্নেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে । এই স্থলে ইহাও বুঝিতে 
হইবে যে “তিক্ত গুর? গীত শঙ্খ? ইত্যাদি সোপাঁধিক ভ্রমস্থলে পিত্তাদিদোষ দূর 
না হইলে শঙ্ঘসাক্ষাৎকারের দ্বারাও ভ্রমের নিবৃত্তি হয় নাঃ গীত শঙ্খেরই দর্শন 
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চলিতে থাকে । দোষ অপগত হইলে শ্বেতত্বের বিশেষদর্শন হইলে তবেই ভ্রমের 
নিবৃন্তি হয়। আচার্য শংকর বলেন বিপর্ষয়ে সত্য ও অনৃতের মিশ্রণ ঘটিয়া৷ থাকে । 
সত্য অধিষ্ঠানে অনৃত বা অনির্চচনীয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে । সেই অধ্যাস ছুই- 
প্রকার হইয়া থাকে ।_ অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। রজ্ভুতে যে সর্পের অধ্যাস 
তাহাই অর্থাধ্যাস। আর রজ্জুতে যে সপচ্গান তাহাই জ্ঞানাধ্যাস। অন্য- 
প্রকারেও অধ্যাস দ্বিবিধ__ধসিবিপর্ষয় ও ধর্মবিপর্ষয়ঃ অর্থাৎ বস্ত্র আরোপ ও 
ধর্মের আরোপ । রজ্ছুতে সর্পজ্ঞান ধমির অধাস। আর, আত্মীতে দেহেক্দ্িয়- 
প্রভৃতির ধর্মের আরোপ করিয়া--£আমি গৌর”) “আমি বধির? প্রভৃতি আরোপ-_ 
ধর্মের অধ্যাস। 

শত্বানুসন্ধানে মহাদেব সরস্বতী বলিয়াছেন যে-বিসংবাদী যে নিশ্চয় 
তাহাই অধথার্থ। তাহা ছুইপ্রকার--সোঁপাধিক ও নিরুপাধিক ।***সোপাধিক 
ছুইপ্রকার- বাহ ও আভ্যন্তর। স্কটিকে যে লৌহ হত্যভ্রম তাহ! বাহ সোপাধিকভ্রম | 
আত্মাতে যে কতৃত্বব্রম তাহাই আন্তর সোপাধিকভ্রম। ন্বপ্নও আস্তর 
সোপাধিকভ্রম) স্মৃতি নহে । 


তর্ক 


তর্কও একপ্রকার অযথার্থ অনুভব । এই তর্কশব্দটি ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে 
পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহ একপ্রকার আহার্ধযারোপ; অর্থাৎ 
শ্বেচ্ছাঁকৃত বিপরীত জ্ঞান । ইহ। ইচ্ছাকৃত বলিয়া? এবং ব্যভিচারশংকাঁর নিরাকরণ- 
পূর্বক প্রমাণের অনুগ্রাঞ্ছক বলিয়। ইহাকে বিপর্যযমধ্যে অন্তভূক্ত করা যায় না। 
বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন_-কোন কোন স্থলে তর্ক ব্যভিচারশংকার 
নিবর্তক হইয়া থাকে ।১ মুক্তাবলীতে উহার ব্যাখ্য! করিয়! বলিয়াছেন -“যেস্থলে 
ভূয়োদর্শনের ফলেও ব্যভিচারের আশংকা দূর হয় না? সেস্থলে বিপক্ষের বাধক 
তর্কের প্রয়োজন হয়। যথা? বহ্চিবজিতস্থানেও ধূম থাকিতে পারে__এরূপ যদি 
আঁশংক। হয় তবে তখন বহ্িধূমের কার্ধকারণভাবের চিন্তার দ্বারা সেই শংকা 
নিবৃত্ত হইতে পারে__যদি ইহা! বহ্ঃমান্‌ না হইত তবে ইহা! ধূমবান্ও হইতে পারিত 
না; কেননা কারণ ব্যতিরেকে কার্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না । 

***যেস্থছলে স্বতঃই কোনও আংশকার উদয় হয় না সেস্থলে তর্কেরও প্রয়োজন 
হয় না।”ং 

কেশবমিশ্রও তর্কভাষায় বলিয়াছেন-_-অযথার্থ অনুভব ত্রিবিধ- সংশয়? 
তর্ক ও বিপর্যয় । তর্কের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_- অনিষ্ট অর্থাৎ যাহা 
অভিপ্রেত নহে; তাহার প্রসঙ্গ বা আপত্তিই তর্ক। যাহাদের ব্যাপ্তি নিশ্চিত আছে 
এইরূপ ছুইটি পদার্থের ব্যাপ্যটির অঙ্গীকারের দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত আরোপের 
দ্বার! ব্যাপকটির যে অনভিপ্রেত প্রসক্তি অর্থাৎ বিদ্কমানতার আপত্তি বা সম্ভাবনা, 
তাহাই তর্ক। যথা;_যর্দি এখানে ঘট থাকিত তবে ভূতলের ন্যায় দেখা যাইত। 
এই তর্ক প্রমাণের অনুগ্রাহক 1৩ তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্টও এইপ্রকারেই তর্কের 
নিরূপণ করিয়াছেন। তর্কসংগ্রহের টীকা ন্যায়বোধিনীতে আরও বল! হইয়াছে 
যে-তর্কে ব্যাপ্যের এবং ব্যাপকের বাধ নিশ্চয় না থাকিলে ইষ্টাপত্তিদোষের দ্বার! 
তর্কের উৎপত্তি হইতে পারে না ।?৪ 


১। ভাষাপরিচ্ছেদ-_-পৃঃ ৪৮৯ ( নির্ণয়সাগর সং) 

২। ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী-_পৃঃ ৪৯ ( নির্ণয়সাগর সং) 
৩। তর্কভাষা-_পৃঃ ১৮৯ (চৌখান্বা সং) 

৪1 ন্যায়ধোধিনী--পৃঃ ৭৯ ( বারাণসী হরেকুষ সিরিজ.) 


৫৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠা 


মহধি গৌতম ন্যায়নৃত্রে তর্ককে তব্জ্জানের বিষয় ষোড়শপদা্থের মধ্যে পরিগণিত 
করিয়াছেন। তর্ক সাধারণভাবে প্রমেয়পদার্থের অন্তভূক্ত হইলেও মাহাত্ম- 
বিশেষহেতু ষোড়শপদার্থমধ্যে তাহার পুথক্‌ উল্লেখ কর হইয়াছে_একথা স্ত্র- 
ভাষ্যকার বাঁংস্তায়ন বলিয়াছেন । বাংস্তায়ন বলিয়াছেন--কর্মনিমিত্ত জন্ম হইয়া 
থাকে-__এইরপ বিচারের বিষয়ে প্রমাণসকল তর্কের দ্বার! অন্ধুগৃহীত হুইয়! থাকে । 
তত্বজ্ঞানের বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখহেতু তর্ক তব্ঙ্ঞানের উপযোগী হইয়া! থাকে। 
এইরূপ যে তর্ক প্রমাণসহকৃত হইয়া! বাদবিচারে কোনও অর্থের সিদ্ধির জন্য বা 
খগ্ডনের জন্য হইয়। থাকে । এইজন্যই তর্ক প্রমেয়ের অন্তুভুক্তি হইলেও তাহাকে 
পৃথক্‌ উল্লেখ কর! হইয়াছে ।১€ 
গৌতম তর্কের লক্ষণ বলিযাছেন--যাভাঁর তত্ব অবিজ্ঞাত এইরূপ অর্থে তত্ব- 
জ্ঞানের জন্য কারণের উপপত্তিবশতঃ যে উহ? অর্থাৎ আরেো।পিতজ্ঞান তাহাই 
তর্ক'।৬ তর্ক যে নির্ণয় বা তত্বচ্জান নহে, তাহা উহ শব্দের দ্বারাই স্ুচিত হইয়াছে। 
অপিচ? “তত্বচ্ছানের জন্য __-এই কথার দ্বারাও স্ুচিত হইয়াছে যে তত্বজ্ঞান তর্কের 
উদ্দেশ্ট হইলেও তর্ক তত্বঙ্ঞান নহে । সংশয়ের অনন্তর এবং নির্ণয়ের পুর্বে মধ্যে 
জায়মান যে উহ তাহাই তর্ক। বিশ্বনাথ নব্যনৈয়ায়িকের রীতিতে এ ন্ত্রের 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন--'অবিজ্ঞাততত্ব অর্থে তত্রজ্ঞানের জন্ত'__সুত্রের এই 
শে তর্কের প্রয়োজন কথিত হইয়াছে । কারণ শব্দের অথ ব্যাপ্য, তাহার 
উপপত্তি অর্থাৎ আরোপ; সেই ব্যাপ্যের আরোপবশতঃ যে উহ অর্থাৎ ব্যাপকের 
আরোপ তাহাই তর্ক। ব্যাপ্যের আরোপহেতু ব্যাপকের আরোপ তর্ক ইহাই 
নব্যনৈয়ায়িকসম্মত তর্কের লক্ষণ । দৃষ্টান্ত যথা-_বহ্কাভাবের ব্যাপক ধূমাভাব; 
সেই ব্যাপকের অর্থাৎ ধুমাভানের অভাববিশিষ্টৰপে অর্থাৎ ধুমবিশিষ্টরূপে নিশ্চিত 
পর্বতে, ব্য/প্য যে ব্াভাঁব তাহার যে আহাযণরোপ, (অর্থাৎ ধরিয়া লওয়। জ্ঞান), 
যথা--পবতে যদি বন্কির অভাব থাকিত--ইত্যাকারক জ্ঞান, তাহাদ্বারা ব্যাপক 
যে ধূমাভাব তাহার আরোপ, অর্থাৎ) তাহা হইলে ধূমেরও অভাব থাকিত__ 
ইত্যাকারক যে আরোপ অর্থাৎ__অযথার্থ জ্ঞান, তাহাই তক। তর্কের উভয় 
ংশই আরোপ বা অযথার্থ জ্ঞান হইলেও উহার উদ্দেশ্য ঝ ফল কিন্তু তত্বজ্ঞান। 
কেনন!? যেহেতু পর্বতে ধুমলিঙ্গের দর্শনহেতু ধুমাঁভাবের অভাব অর্থাৎ ধূম 


৫ | হ্যায়স্তত্রভাষ্য-_-১।১।১ 
৬। গ্যায়স্ব্র--১1১৪ 


তক 8€ 


নিশ্চিত, সুতরাং বনছ্ির অভাবও সেখানে থাকিতে পারে নাবহ্চির সন্ভাবই 
নিশ্চিত হয়। 

বিশ্বনাথ--কারণের উপপত্তিদ্বার'__ সূত্রের এই অংশের প্রকারাস্তরে অর্থ 
করিয়া বলিয়াছেন যে কারণেন্ন অর্থ।ৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপন্তির অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা। ধূমযদি বহি ব্যভিচারী হইত; তবে বহর কাঁধ হইতে পারিত না এইরূপ 
তর্কের দ্বার! ব্যভিচারশংকার নিরাঁস হইয়া, ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপত্তি হইয়া বাহুর 
অনুমিতি-রূপ যথার্থান্্ভব উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ তর্কে তদন্যবাধিতার্থ- 
প্রসঙ্গ বল। হয়। আত্মাশ্রয়, অন্যোন্াশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা এই চারিপ্রকার 
দোষঘটিত তর্কও প্রসিদ্ধ আছে । উৎপত্তি, স্থিতিঃ ও জ্ঞপ্তির অসম্ভব দেখাইয়া এ 
সকল তর্ক উপস্থাপিত হইয়। থাকে । 

শিবাদিত্য প্রভৃতি কোন কোন বৈশেবিক-মভাব্ম্বী দার্শনিক তর্ককে 
সংশয়ের অন্তভূক্ত করিয়া থাঁকেন। সন্তপদার্থাীতে শিবাদিত্য বলিয়াছেন__ 
'অনভিপ্রেত ব্যাপকের প্রসর্জন অর্থাৎ আপত্তিই তর্ক ।**তর্ক ও হগ্প যেথাক্রমে) 
সংশয় ও বিপর্যয়ের অন্তভূক্তি।”" টীকাতে মাধব সরম্বতী বণিয়াছেন__“তর্ক কিন্ত 
ংশয়ই ; যেহেতু, যদি অগ্নি না থাকত-ইত্যাকারে জ্ঞানটি যদি-ঘটিত বলিয়া, 
অগ্নি থাকিলেই ধূমবন্ব সম্ভব--এইরূপ প্রতীতিও অন্তশিহিত থাকে বলিয়া তর্ক 
অস্তিত্বনাস্তিত্বরূপকোটিদ্ধয়কে স্পষ্টরূপে বিষয় করে।” কিস্তু এই মত তেমন 
যুক্তিসহ বল! চলে না। মনস্তত্বের দিক দিয়াও ইহা অন্ুভববিরুদ্ধ | 

সম্ভব্তঃ) বৈশেষিকত্থৃত্রে ও প্রশস্তপাদভাত্ে আবার মধ্যে তর্কের অনুল্লেখ 
হেতুই শিবাদিত্যপ্রভৃতি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুইয়াহেন। ভাম্ুটীকা 
হ্যায়কন্দলীতে কিন্তু শ্রীধর স্পষ্টবূপে বিচারা ত্বক তর্ককে স্বীকার করিয়া বৈশেষিক- 
সম্মত প্রসঙগনামক জ্ঞানকে তর্কাত্বক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধর 
বলিয়াছেন-__অবিদ্া চতুধিধা”_-এই গণনা তো অনুপপন্ন। যেহেতু প্রসিদ্ধ 
তর্কজ্বানও সম্ভব। সংশয়ের অনন্তর নির্ণয়ের পুবে তর্ক অনুভূত হইয়া! 
থাকে । কেহ বলে- আত্মা উৎপত্তিধর্মবিশিঞ্ঠ ; আবার কেহ বলে? অন্থুৎপত্তিধর্ম- 
বিশিষ্ট । এইরূপে সংশয় হইলে পর বিচান্াত্মবক তর্ক উৎপন্ন হর। **'জ্ঞাতা 
আত্মা অন্ুৎপত্তিধর্মক অর্থাৎ নিত্য হইলেই সংসার ও অপবর্গ সম্ভব হইতে 
পারে) অতএব আত্মা অনুৎপত্তিধর্মকই হইবে । এইরূপ সম্ভাবনা প্রত্যয়ের 


৭) সপ্তপদার্থা--১৩৬ ? ২৮ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ.) 


৫৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠ! 


প্রয়োজন কি? তত্রজ্ঞানই ইহার প্রয়োজন ।***ব্ষয়ের বিবেচনার দ্বার। প্রমাণের 
অন্ুগ্রাহকরূপে তর্ক তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত হইয়া থাকে 1**-অনিষ্টের আপাদনরূপ 
এইপ্রকার তর্ক যদি স্বীকৃত ন। হয়; তাহ! হইলে প্রসঙ্গ নামক জ্ঞানও স্বীকার 
করা যায় না । কারণ প্রসঙ্গও তর্ক হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে ; বৈশেষিকগণও 
প্রসঙ্গ স্বীকার করেন ।৮ সুতরাং শ্রীধরের মতে বৈশেধষিকদর্শন প্রসঙ্গ স্বীকার 
করিয়৷ প্রকারাস্তরে তক্কেই স্বীকার করিয়াছেন। এই তক বিচারা ত্বক, 
সংশয়াত্মক নহে । 

অদ্বৈতবেদান্তমতেও প্রমাণের অনুগ্রাহক তক স্বীকৃত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
শ্রুতির অনুগ্রাহক তর্ক বিশেষভাবে আদৃত হইয়া থাকে । মহাদেব সরস্বতী 
তত্বানুসন্ধানে বলিয়াছেন--“এই সকল সংশয় তকাত্মক মননের দ্বার। নিবৃত্ত হইয়। 
থাকে । অনিষ্টপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অনভিপ্রেতের আপত্তিকে তর্ক বলা হয়। অর্থাৎ 
ব্যাপ্যের আরোপের দ্বার। ব্যাপকের আপাদন | ***(যথ।) পরমাত্মা যদি জীবভিনন 
হইত তবে ঘটাদির ন্যায় অনাত্স। বলিয়! অনিত্যই হইত । যদি আনন্দ, অর্থাৎ 
আনন্দ-ম্বরূপ ব্রহ্ম না থাকিত, তবে কেহই কোন ব্যাপার করিত ন।- ইত্যাদি 
ব্যাপ্যারোপের দ্বারা ব্যাপকের প্রসঞ্জনরূপ শ্রতি-কথিত তর্কসকল দ্রষ্টব্য ।?৯ 


৮| ন্যায়কন্দলী-_পৃঃ ৪ ১৫-১৬ (বারাণসেয় সংস্কত বিশ্ববিগ্তালয় সং) 
৯। তত্বানুসন্ধান__পৃঃ ২৭৯-৮৬ ( এসিয়াটিক সোসাইটি সং) 


অনধ্যবসায় 


বৈশেষিকদর্শনে অযথার্থ অনুভবকে অবিগ্ঠা নামে অভিহিত করিয়া সংশয়, 
বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্রভেদে অবিগ্য। চতুবিধ বলা হইয়াছে । সুতরাং 
অনধ্যবসায় একপ্রকার পৃথক্‌ অযথার্থ অনুভব বলিয়া তাহার নিরূপণ প্রশস্তপাঁদ- 
ভাষ্যাদিতে করা হইয়াছে । বেশেষিকমতকে অনুসরণ করিয়া শিবাদিত্য 
সপ্তুপদার্থীতে বলিয়াছেন-_-উভয়কোটিকে স্পর্শ না করিয়। অনিশ্চিতরূপ যে জ্ঞান 
তাহাই অনধ্যবসায়।১ সংশয় অনিশ্চিত জ্ঞান হইলেও উভয়কোটিকে বিষয় 
করে বলিয়া সংশয় হইতে অনধ্যবসায়ের ভেদ সিদ্ধ হয়। সর্বদর্শনকৌমুদীতে 
মাধব সরম্বতী বলিয়াছেন__ইহ! কিংসংজ্ঞক--এইরূপ সংজ্ঞাবিশেষের জিজ্ঞাসারূপ 
জ্ঞানই অনধ্যবসায়। কোটিদ্বয়ের পরামর্শ নাই বলিয়া ইহা সংশয় নহে ।”২ 

বৈশেষিকভাষ্ে প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন__-“অনধ্যব্সায়ও প্রত্যক্ষবিষয়ে এবং 
অনুমানবিষয়ে হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ বিষয়ে যেমন- কোন প্রসিদ্ধ পদাথে 
অন্যত্র আসক্তচিত্ততাহেতু; অথবা কোনও অপ্রসিদ্ধ পদার্থে সেই পদার্থের বিশেষ 
প্রতীতির আকাংক্ষাহেতু যে__ ইহ! কি ?-_এইরূপ আলোচনামাত্র অথণৎ ইন্দ্রিয়- 
জনিত অনিশ্চিতজ্ঞান তাহাই অনধ্যবসায়। যথ1) ভারবাহকের পনস কৌঠালগাছ) 
দর্শনে তাহাতে অনধ্যবসায় হইয়া থাকে । তাহাতেও (োহার) সত্তা) দ্রব্যন্থ। 
পৃথিবীত্ব, রূপবত্ব ও শাখাপ্রভৃতির অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানই হইয়া থাকে । 
পনসবৃক্ষে আভ্রাদিবৃক্ষে অবিগ্ধমান পনসত্বেরও প্রত্যক্ষ হয় কেবল উপদেশের 
অভাবহেতু “পনস' বলিয়া বিশেষ সংজ্ঞার জ্ঞান হয় না। নেইরূপ অনুমান 
বিষয়েও যেমন_ কেবলমাত্র সান্সাটি দর্শন করিয়া নারিকেলছ্বীপবাসীর অনধ্যবসায় 
হইয়া থাকে-_ ইহ কোন্‌ প্রাণী ?৩ 

ম্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__-প্রসিদ্ধ রাজ। পথ 
দিয়া গমন করিলেও__কে যেন এই পথ দিয়া গেল-_-এইপ্রকার বিশেষাবধারণ- 
রহিত যে জ্ঞানমাত্র তাহ। অনধ্যবসায়। অগপ্রসিদ্ধবস্তুতে অপরিজ্জানবশতঃ অর্থাং 
জানা না থাকাতেই অনধ্যবসায় হইয়া থাকে? যথা-_ভারবাহকের পনসবৃক্ষে 


১। সপ্তপদার্থা-_-১৪* (কলিকাতা সংস্কত সিরিজ.) 

২। সর্বদর্শনকৌমুদী--পৃঃ ৩৯ ত্রিবান্ত্রমু সং) 

৩। প্রশস্তপাদভাস্ত-_পৃঃ ৪৩৪-৩৫ (বারাণসেয় সংস্কূত বিশ্ববিগ্তালয় সং) 
৮" 


৫৮ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিগ্ঠা 


অনধ্যবসায় হইয়া থাকে ।+ শ্রীধর পুনরায় বলিয়াছেন--“এই অনধ্যবসায় 
অনবধারণাত্মকত্বহেতু অথাৎ অনিশ্চয়াত্মক বলিয়া সংশয়ই হউক? না, তাহ। 
নহে; যেহেতু কারণ ও স্বরূপ বিভিন্ন । উভয়বিশেষের অনুম্মরণ হইয়া সংশয় 
হয়ঃ অনধ্যবসায় সেরূপ নহে । একপ্রকার প্রতীতির বিষয় হইয়াও অনধ্যবসায় 
হয়। সংশয় অনিশ্চিত উভয়কোটিসংস্পর্শা হইয়। থাকে; অনধ্যবসায় সেরূপ 
নহে। কিন্তু এই অনধ্যবসায় ব্যবহারের অঙ্গ হয় না বলিয়া বিগ্া অর্থাৎ 
যথাথ ভান নহে |? 

জৈনমতেও অনধ্যবমায়কে একপ্রকার অযথাথজ্ঞান বলিয়। স্বীকার করা 
হইয়াছে । তত্বাথ বৃত্তিতে ভাঙ্করনন্দী বলিয়াছেন_-“মিথ্যাদর্শনের সহিত সহ- 
চরিত সংশয়, বিপষ য় ও অনধ্যবসায় মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে ।৬ 

কিন্তু ন্যায়মতে এবং নব্যবৈশেষিকমতেও অনধ্যবসায় কথঞ্চিৎ সংশয়ে 
অন্তৃভু ক্ত হইতে পারে বলিয়া অযথার্থ জ্ঞানে পৃথকৃভাবে পরিগণিত হয় নাই। 
সপুপদার্থীর টীকা মিতভাবিণীতে মাধব সরন্থতী ব্লিয়াছেন-_“বাহিরের রাস্তায় 
উহ1 একজন মানুষই হইবে- ইহা উহজ্ঞান। আর, উহা কিংসংজ্ঞক ?-_-ইহা 
অনধ্বসায়জ্ঞান। এই ছুইয়ের পৃথক্‌ উল্লেখ কেন করা হয় নাই-_-এই আশঙ্কায় 
ব্ল। হইয়াছে উহ-_ ইত্যাদি । সংশয়ে অন্তর্ভাব। উহজ্ঞানে_ পুরুষই হইবে 
ইহাতে নাও হইতে পারে_-এইরূপ কোটিও স্ফুরিত হয়ঃ অতএব ইহার সংশয়ত্ব 
স্পঠুই বুঝ! যায় । ইহা! কিংসংজ্ঞক-_অর্থাৎ ইহার নাম কি ?_এই অনধ্যবসায়েও 
ইহা! চুত অথবা পনস-_এইরূপ বিকল্ের স্ষুরণ হয় বলিয়। অনধ্যবসায়ও এক- 
প্রকার সংশয় ।”? 

রামান্ুজমতে-__“সামনে উহা কি গাছ ?-_এইরূপ অনধ্যবসায়জ্ঞান সংশয় 
বলিয়াই উক্ত হয়।”৮ তাহারও আবার প্রত্যক্ষে অন্তুর্ভাব হইয়া থাকে । 


সস প্র 


৪। হ্যায়কন্দপী-__পৃঃ ৩৪--৩৫ (বারাণসেয় সংস্কতবিশ্ববিস্তালয় সং) 
৫| গ্ভায়কন্দলী--পৃঃ ৪৩৬-৩৭ (এ) 

৬। তত্বার্যবৃত্তি--১)৬১ 

৭। মিতভাধিণী--১১ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ, সং) 

৮। খতীশ্রমতধীপিকা--পৃঃ ৮ ( আপন্দআশ্রম সং) 


উহ 


সাধারণতঃ সম্ভাবনারপ জ্ঞানকে উহ বল! হইয়া থাকে, যাহাকে চল্তি 
ভাষায় 'আন্দাজি জ্ঞান' বল! হয়। সাধারণতঃ দার্শনিকগণ ইহার প্রামাণ্য 
স্বীকার করেন না। সকলেই ইহাকে সংশয়ের মধ্যেই অন্তভুক্ত করেন। 
সপ্তপদার্থীতে শিবাদিত্য বলিয়াছেন-_“যে সংশয়ের একটি কোটি উৎকট অথণাৎ 
প্রবল হয়, তাহাই উহ।*, সর্ধদর্শনকৌমুদীতে মাধব সরব্বতী বলিয়াছেন--“উহ 
এবং তর্ক সংশয়েই অন্তভূক্ত। যথা) রাস্তায় উহা মানুষই হইবে-_ এইরূপ 
জ্তানই উহ। এইজ্জান অনিশ্যয়াত্বক বলিয়া সংশয়ই ।* 

রামানুজমতে সংশয়ও প্রত্যক্ষের অন্তুভূক্তি। উহজ্ঞানও উৎকটেককোটিক 
সম্ভাবন। বা সংশয়রূপ বলিয়া উহাঁও প্রত্যক্ষে অন্তভূক্তি । তন্মতে ভ্রমাদিও যথার্থ 
বলিয়। উহও যথাথজ্ভিন। যতীন্দ্রমতদীপিকাতে শ্রীনিবাস বলিয়াছেন 
“সম্ভবতঃ উহ! মানুষই হইবে- এইরূপ জ্ঞানই উহ। সামনের এ গাছটির 
নাম কি-__এইরপ জ্ঞান অনধ্যবসায়ও সংশয় বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । এই 
উভয়েরই প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব ।”৩ 


কিন্ত জৈনমতে উহ শবেের অর্থ অন্তপ্রকার এবং উহজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকৃত 
হইয়াছে । মহানসাদিতে বহ্ি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র অবস্থান 
দর্শন করিয়া! সকল বহ্ছি ও ধূমের যে ব্যান্তিজ্ঞান হয় তাহাই উহ। শ্ুতরাং তাহার 
প্রামাণ্যও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তত্বথ বৃত্তিতে ভাস্করনন্দী বলিয়াছেন-- 
দেশাস্তরে এবং কালান্তরে যত ধূম সে সবই অগ্নি হইতে উৎপন্ন; অথবা অগ্নি না 
থাকিলে হইতে পারে না-__এইরূপ যে ব্যাপ্রিগ্রহণ তাহাই উহ নামক যথার্থজ্ঞান।। 
পরীক্ষাযুখন্ত্রে মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন-_£উপলম্ত এবং অন্থুপলস্ত নিমিত্ত 
যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাই উহ ১8 প্রভাচন্দ্র প্রমেয়-কমল-মাতণ্ডে তাহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন_-'জ্ঞানের আবরণের ক্ষয় ও উপশমকে অপেক্ষা করিয়! সাধ্য এবং 
সাধনের যে উপলস্ত ও অন্ুপলম্ত) অথণৎ একবার অথবা পুনঃ পুনঃ দৃঢ় নিশ্চয় 
১| সপ্তপদার্থ--১৪* (কপিকাতাসংস্ক'ত সিরিজ, সং ) 
২। সর্বদর্শনকৌমুদী-_পৃঃ ৩২-৩৩ (ব্রিবান্্রম্‌ সং) 
৩। যতীন্ত্রমতদীপিকা--পৃঃ ৮ ( আনন্দআশ্রম সং) 
৪ | পৰীক্ষামুখত্র--৩।১১ 


৬* প্রাচীন-ভারতীয় মনোধিস্তা 


ও অনিশ্চয়। ভূয়োদর্শন বা অদর্শন-_-এইরূপ অর্থ নহে। এইরূপ বলাতে_ 
অর্থাৎ দর্শনাদর্শন ন। বলিয়। নিশ্চয়ানিশ্চয় বলাতে অতীন্দ্রিয় সাধ্য ও সাধনের 
আগমের দ্বার! অথবা! অনুমানের ছ্বার! নিশ্চয় ও অনিশ্চয় তজ্জনিত যে ব্যাপ্তিজ্ঞান 
তাহারও সংগ্রহ হওয়াতে লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ হইল না।*** **** সাধ্য ও 
সাধনের যে অবিনাভাব অর্থাৎ একটি বিন। অপরটির না! থাক1-_তাহাই ব্যাপ্তি) 
তাহার জ্ঞানই উহ ।+৫ 

এইরূপে জৈনদর্শনে সহচারনিশ্চয়জনিত যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাকেই উহ বলা 
হইয়াছে। উপলস্ত ও অনুলস্তকে, অর্থাৎ সাধ্য বহ্ছি প্রভৃতি থাকিলেই ধূমের 
নিশ্চয়কে? এবং সাধ্য বহ্িপ্রভৃতি ন! থাকিলে ধূমের অন্ুপলম্ত অথণৎ অনিশ্চয়কে 
উহের কারণ বল] 'হুইয়াছে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, 
নৈয়ায়িকগণ জৈনাভিপ্রেত এই উহজ্জানের স্থলে সাম্যনালক্ষণী প্রত্যাসত্তিজনিত 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া সেই প্রত্যক্ষের দ্বারাই সকল বহি ধূমের 
ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকার করেন। আবার পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে হাকেই আরোহান্ুুমিতি 
(1000০011919 ) বল। হইয়া থাকে। তাহাদের মতে এই উহ বা ব্যাপ্তি 
জ্ঞানও একপ্রকারের অন্ুুমিতি। 


«| প্রমেয়কমলমার্তও--৩।১১ 


বিকল্প 


পাততগ্রলদর্শনে বিকল্পনামক একপ্রকার জ্ঞীনাত্মকবৃত্তির উল্লেখ ও নিরূপণ 
করা হইয়াছে । প্রমাণ বিপর্ষয়ঃ বিকল্প? নিদ্রা ও স্মৃতি-__এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি 
পাঁতঞ্জল যোগন্ত্রে বণিত হইয়াছে। বিকল্প বিপর্যয় বা ভ্রম হইতে পৃথক্রূপে 
নিরূপিত হইলেও ইহা! আহার্যজ্ঞানেরই ন্যায় অযথার্থ জ্ঞান। বন্ধ্যাপুত্র রানুর 
শির; পুরুষের চৈতগ্য এইসকল শব্দপ্রয়োগের দ্বারা যে সকল চিত্ববৃত্তি বা জ্ঞানের 
উদয় হয় তাহাই বিকল্প । সাংখ্য, পাতগ্ল প্রভৃতির মতে ইহা বিপর্যয় বা ভ্রম 
হইতে ভিন্ন একপ্রকার চিত্ববৃত্তি বাজ্ঞান। কারণ, বাধজ্ঞান সত্বেও_-বন্ধ্যার 
পুত্র অসম্ভব জানিলেও-_বিকল্ের প্রত্যয় ও প্রয়োগ হইয়া! থাকে; কিন্তু বাধজ্ঞান 
থাকিলে বিপর্ষয় ঝ৷ ভ্রম হয় না। যোগন্ুত্রে বিকল্পের লক্ষণে বল! হইয়াছে যে 
_ শিৰজ্ঞানের অন্থুপাতী বন্তুশূন্ত যে বৃত্তি ঝা জ্ঞান তাহাই বিকল্প ।,১ ব্যাসভাস্তে 
তাহার ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে যে-_-'এই বিকল্প প্রমাণের অন্তর্গতও নহে, আবার 
বিপর্যয়ের অন্তর্গতও নহে? বস্তুশুন্য হইলেও, অর্থাৎ তাদৃশ বস্তু না থাকিলেও 
শবজ্ঞানের মাহাত্যবশতঃ ব্যবহার দেখ! যায়। যেমন, চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ 
_এইরূপ ব্যবহারে পুরুষ যেহেতু নিজেই চৈতন্য তখন “পুরুষের চৈতন্য” বলিয়। 
কিসের দ্বার কিসের উল্লেখ করা৷ হইতেছে ?'*"অতএব এই ধর্মটি বিকল্লিত হইয়া 
তাহার দ্বার! ব্যবহার হইয়৷ থাকে ।,২ এই প্রকারে বিকল্প প্রমাণ ও বিপর্যয় 
হইতে বিলক্ষণ বলিয়। পৃথক্‌ বৃত্তিরপে কথিত হইয়াছে । 

বিজ্ঞানভিক্ষু যোগবাত্তিকে ভাষ্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন --€( ভাষ্যের ) 
মাহাত্ম্য শবে যাথার্থ্যকে বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ যথাথ শবের দ্বার যথার্থজ্ঞানের 
দ্বার। যেইরূপ ব্যবহার হয়; বিকল্প হইতেও বিবেকিগণেরও সেইপ্রকার শাবজ্ঞান- 
রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । কিন্তু বিপর্যয় এই প্রকার নহে; বাধজ্ঞান হইলে 
( শুক্তিতে ) ইহা রজত-_এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ বা প্রত্যয় হয় না।"**আকাশ- 
কুমুম” শশশুঙ্গ প্রভৃতির প্রত্যয়ও এই বিকল্পের অন্তভূক্তি। আকাশ-কুম্বম নাই-_ 
এইরূপ প্রত্যয়ের অনুরোধে আকাশকুমুম প্রত্যয়ের সিদ্ধি হইয়৷ থাকে ।” 


»। পাতগপযোগহত্র--১।৯ 
২। যোগসব্রভাষ্য---১।৯ 
৩।| যোগবাত্তিক--১1৯ 


৬২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোষিস্ত। 


পৃথক্‌ বৃত্তিরূপে স্বীকার না করিলেও এইরপ বন্তুশূন্থ বিকল্পাত্মক শব্প্রয়োগ 
ও প্রত্যয় সকলেরই অভিপ্রেত। তাকিকগণও “শশ-শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ'-_এই 
ব্যবহারের অনুরোধে আহাধভ্রমরূপ শশ-শুঙ্গ প্রত্যয় স্বীকার করেন। সেই 
প্রত্যয় শশীয়ত্বাভাববিশিষ্ট শুঙ্গে শশীয়ত্বপ্রকারক বলিয়। ভ্রম বা বিপর্ষয়ই হইয়া 
থাকে । ব্যবহারের জন্য এ প্রত্যয় ইচ্ছাপ্রযোজ্য বলিয়া উহ। আহার্য। তাই 
বিজ্ঞানভিক্ষু যোগবাতিকে বলিয়াছেন-_-বেশেষিকগণকেও এই বিকল্পপ্রত্যয় 
আহার্যজ্ঞানবিশেষরূপে স্বীকার করিতে হয়; তবে ইহাই পার্থক্য যে তাহারা 
ইহাকে মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে অন্তভূক্ত করেঃ আমাদের দ্বারা পৃথক বৃত্তিরপে 
নির্দিষ্ট হয়।+5 

যাহ। হউক্‌; সাধারণ বিপর্যয় বা ভ্রম হইতে বিকল্পের যে পার্থক্য আছে 
তাহ। স্পষ্ট । বাঁধজ্ঞান সত্বেও বিবেকীরও ইচ্ছা প্রযোজ্য প্রয়োগ ও প্রত্যয় 
হয় বলিয়। বিকল্প কোনও বিসংবাদিপ্রবৃত্তির বা অনথের জনক হয় না; কিন্ত 
ভ্রম বিসংবাদিপ্রবৃত্তিপ্রভৃতির জনক হইয়া থাকে । 

এইরূপে সকলপ্রকার প্রসিদ্ধ যথার্থ অনুভব ও অযথার্থ অনুভবের নিরূপণ 
কর। হইল। 


৪। যোগবাতিক--১।৯ 


স্মৃতি 


যথার্থ ও অযথাথ অনুভবের নিরূপণের পর অন্ুভববিলক্ষণ যে স্মৃতি ব 
স্মরণাত্মক জ্ঞান তাহার নিরূপণ করা হইতেছে । পাঁতঞ্জলস্ৃত্রেও স্মৃতিকে গ্রমাণ 
অথাৎ প্রম বা যথাথান্ুভব হইতে পৃথক্‌ বৃত্তিরপে উল্লেখ কর! হইয়াছে । সকল 
দার্শনিক সম্প্রদায়ই স্মৃতিকে অগুভববিলক্ষণ বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন । 

বৈশেষিকন্ূত্রে বলা হইয়াছে--আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ হইতে, এবং 
সংস্কার হইতে স্মৃতি হইয়! থাকে ।,১ আত্মমনঃসংযোগবিশেষরূপ জ্ঞানমাত্রের প্রতি 
সাধারণকারণ এবং ভাবনাখ্য-সংস্কাররূপ অসাধারণ কারণ হইতে স্মৃতি উৎপন্ন 
হয়। তাই শিবাদিত্যও বলিয়াছেন-_“যে জ্ঞানের অসাধারণকারণ ভাবন। তাহাই 
স্মৃতি ।?* ভাবন। অথ ভাবনাখ্যসংস্কার, যাহা তাফিকমতে আত্মারই বিশেষগুণ। 
এই সংস্কার অনুভবের দ্বারা জনিত হইয়৷ স্মৃতির হেতু হইয়াথাকে। সাং্য 
বেদান্তাদিমতে এই সংস্কার এবং স্মৃতি অন্তঃকরণেই ধর্ম, আত্মার নহে। 

মহবি গৌঁতমের ন্যায়সুত্রে স্মৃতির লক্ষণ উক্ত না হইলেও সমানতন্ত্ন্তায়ে 
বৈশেষিকের স্মৃতিলক্ষণই স্বীকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে । তাই ঝোদ্ধগণ যে 
নিরাত্মক ক্ষণিক-বিজ্ঞানপ্রবাহেরই স্মরণ উপপত্তি করিয়া থাকেন তাহার খগ্ডন- 
রূপে ন্যায়ন্ত্রে বলা হইয়াছে-_'জ্ঞাতৃম্বভাব বলিয়! আত্মারই স্মরণ হইয়া থাকে ।?৩ 
সুত্রভাব্যে বাংস্যায়ন ব্যাখ্য। করিয়া বলিয়াছেন 'আত্মারই স্মরণ হইয়! থাকে; বিজ্ঞানের 
সম্ভতি অথাৎ প্রবাহের নহে ।***আত্মাই জানিবে। জীনে এবং জানিয়াছিল-_ 
এইরূপে ত্রিকালবিষয়ক অনেক জ্ঞানের সহিত সন্বদ্ধ হইতে পারে ।৪ অন্যত্র 
স্মৃতির স্বরূপও বলিয়াছেন-__পপূরবজ্ঞাত অথে'র সমানজ্ঞাতৃকর্তৃক ষে গ্রহণ__অমুক 
জ্ঞেয় অথকে জানিয়াছিলাম _-সেই একই জ্ঞাত পুরজ্ঞীত অর্থকে যে গ্রহণ করে; 
তাহার সেই গ্রহণই স্মরণ ।,৫ স্মৃতি যে সংস্কারজন্য হইয়৷ থাকে; এবং সংস্কারের 
উদ্বোধক প্রণিধানপ্রভৃতি যে সহকারি কারণ হইয়া থাকে তাহাঁও বলিয়াছেন-_ 
“যেমন আত্মা ও মনের সংযোগ এবং সংস্কার স্মৃতির হেতু হইয়া থাকে; সেইরূপ 





১। বৈশোিকহুত্র__৯1২)৬ 
২। সপ্তপদীর্থা_-১২১ (কলিকাতা সংক্কুত পিরিঞজ সং) 
৩। ন্যায়সু্র-_-৩২।৪৩ 

্যায়নুত্রভাষ্য-_৩1২1৪৩ 

নযায়স্ত্রভাষ্য--৩।২1৪২ 


৫ 


৬৪ প্রচীন-ভারতীয় মনোবিস্া 


প্রণিধান অর্থাৎ মনের একাগ্রতাবিশেষ এবং লিঙজ্ঞানপ্রভৃতিও হেতু হয়৬।, 
গোৌতমের স্তায়ন্ুত্রে স্মৃতির বহুবিধ কারণ ও উদ্বোধকের উল্লেখ বনু বিচিত্র 
ষ্টান্তের সাহায্যে করা হইয়াছে। সেইগুলি সর্ধবাদিসম্মত ও মনস্তবজ্ঞানে 
বিশেষ উপযোগী বলিয়া আলোচিত হইতেছে । বল হইয়াছে_-পপ্রণিধান। 
নিবন্ধ, অভ্যাস; লিঙ্গ; লক্ষণ, সাদৃশ্য, পরিগ্রহ; আশ্রয়াশ্রিত, সম্বন্ধ, আনন্তর্য, 
বিয়োগ এককাধ। বিরোধ? অতিশয়, প্রাপ্তি ব্যবধান? সখ) দুঃখ? ইচ্ছা, দ্বেষ) ভয়ঃ 
_অধিত্ব, ক্রিয়া, রাগ, ধর্মাধর্মরূপ নিমিত্ত সকল হইতে”? স্মৃতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ 
উক্ত নিমিত্তসকল সংস্কারোছেোধেরই নিমিত্ত হইয়। স্মৃতির প্রয়োজক হইয়। থাকে । 
ভাস্কর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে-_- (১) প্রণিধান অর্থাৎ বিষয়াস্তরে মনের সঞ্চারের 
বারণ, অথণৎ মনের একাগ্রতাবিশেষ অথের স্মৃতির কারণ হইয়া থাকে । 
(২) নিবন্ধ অথ একই গ্রন্থে উল্লেখ যথা প্রমাণের জ্ঞানের দ্বারা প্রমেয়ের 
জ্ঞান (ম্ম.তি) হইয়া থাকে । (৩) অভ্যাস অথাৎ সংস্কারের বাহুল্য ; ইহার 
অবশ্য সাক্ষাৎ উদ্বোধকত্ব নাই; তথাপি সংস্কারের বাহুল্য অর্থাৎ প্রাচুর্য 
থাকিলে শীঘ্র উদ্বোধ্কের সমবধান বা উপস্থিতি হইয়৷ থাকে । কেহ 
কেহ বলেন, অভ্যাস অথ দৃঢ়তর সংস্কার, এবং তাহার সাক্ষাৎ উদ্বোধকত্বই 
আছে। (৪) লিঙ্গ, অথাৎ ব্যাপ্য যে চিহ্ন বা পদার্থ তাহ! ব্যাপকের স্মারক 
হইয়। থাকে । (৫) লক্ষণ? কপিধ্বজাদি অজুনাদির স্মারক হইয়। থাকে। 
(৬) পরিগ্রহ। অথবৎ ম্বম্বামিভাব। স্ব অর্থাৎ সম্পদের ছ্বার। স্বামীর, এবং 
স্বামীর ছার। সম্পদের স্মৃতি হইয়। থাকে। (৭) আশ্য়াশ্রিত, যেমন রাজা এবং 
তাহার পরিজনের! পরম্পরের স্মৃতির জনক হইয়া থাকে । (৮) সম্বন্ধ) যেমন গুরু" 
শিষ্যভাব পরস্পরের স্মারক হয়। (৯) আনম্ত--যেমন ক্রিয়াকাণ্ডে প্রোক্ষণ 
অবঘাতের স্মারক হয়। (১০) বিয়োগ অর্থাৎ বিরহ স্ত্রীপ্রভৃতির স্মারক হয়। 
(১১) এককার্ধঃ যেমন এক কাধের এককর্তার দর্শন অপর কর্তার স্মারক হইয়! 
থাকে । (১২) বিরোধবশতঃ অহি ও নকুলের একটির জ্ঞান অপরটির স্মারক 
হইয়া! খাকে। (১৩) অতিশয় অর্থাৎ উপনয়নাদিসংস্কার আচার্যাদির স্মারক 
হইয়া থাকে । (১৪) প্রাপ্তি অর্থাৎ ধনাদির প্রাপ্তি ধনদাতাকে স্মরণ করাইয়। 
দেয়। (১৫) ব্যবধান অথাৎ আবরণ, যেমন কোষ খড়গকে স্মরণ করায়। 


৬) হ্যায়সুগ্রভাব্য--৩।২৩৪ 
৭] ল্যায়হুপ্র--৩২।৪৪ 


স্মৃতি ৬৫ 


(১৬) ১৭) মুখ ও ছুঃখ তাহাদের হেতুকে স্মরণ করাইয়। দেয়। (১৮) ১৯) ইচ্ছা 
ও ছেষ উহাদের বিষয়কে স্মরণ করায়। (২০) ভয়__ভয়ের হেতুর স্মারক হয়। 
(২১) অধিত্ব দাতার স্মারক হয়। (২২) ক্ক্রিয়াঃ যেমন রথদর্শনে রথকারের 
স্মরণ হয়। (২৩) রাগ পুত্রাদির স্মারক হয়। (২৪) ২৫) ধর্ম ও অধর্ম 
জন্মাস্তরে অনুভূত সুখ ও ছুঃখেরঃ এবং তাহাদের সাধনেরও স্মারক হইয়। থাকে । 
এই সকল স্মরণের নিমিত্ত প্রদর্শন অবশ্যই অত্যন্ত মি শ্রুত ও স্থুলভাবে স্মৃতির 
নানা নিদর্শনের উল্লেখ বুঝিতে হইবে । একসম্বন্ধীর জ্ঞান অপর স্বন্ধীর স্মারক 
হয়--এই নিয়ম অন্ুসারেই ইহাদের অধিকাংশের সংগ্রহ হইতে পারে । রাগ, 
দ্বেষ। ভয়গ্রভৃতির স্বৃতিজনকত্ব প্রসিদ্ধই আছে । ভাষ্যকারও বলিয়াছেন--এইগুলি 
স্মৃতির হেতৃর পরিগণনা নহে, নিদর্শন অথাৎ নান৷ দৃষ্টান্ত মাত্র ।?৮ 
প্রশস্তপাদ বৈশেষিকভাষ্যে স্মৃতির লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন--“লিঙ্গর্শন, 
ইচ্ছা) অনুম্মরণ € পুনঃ পুনঃ স্মরণ) প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া আত্মমনঃ- 
সংযোগবিশেষ হইতে পটুপ্রত্যয়, অভ্যাস ও আদরপ্রত্যয় জনিত সংস্কার হইতে 
ৃষ্ট) শ্রুত) ও অনুভূত অর্থসমূহে অতীতবিষয়ক স্মৃতি উৎপন্ন হইয়। শেষান্ুব্যবসায় 
অর্থাৎ সাধ্যের অনুমিতি। ইচ্ছা; অনুন্মরণ ও দ্বেষের হেতু হইয়া! থাকে ।৯--মর্থাৎ 
ব্যাপ্তিম্মরণ হইতে অনুমিতি হয়; স্ুখসাধনত্রন্মৃতি হইতে অর্থবিশেষে ইচ্ছা হয়, 
প্রথম পদের স্মৃতি দ্বিতীয়পদের স্মরণের হেতু হয়, ছুঃখসাধনতস্মৃতি দেষের হেতু 
হইয়া থাকে । এইগুলি স্মৃতির কার্য বলা হইল। লিঙ্গদর্শন, ইচ্ছাগ্রভূত 
উদ্বোধকরূপে স্মৃতির নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে । অধত্মমনঃসংযোগ জ্ঞনমাত্রের 
প্রতি কারণ বলিয়। স্মৃতিরও কারণ । সংস্কারকেও স্মৃতির নিমিত্তকারণ অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে। পটুপ্রত্যয় অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানঃ অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
গ্রহণ, এবং আদরপ্রত্যয় সংস্কারোৎপন্তির হেতু কথিত হইয়াছে । বস্তুতঃ 
স্কবার হইতে অতীতবিষয়ক যে জ্ঞীন তাহাই স্মৃতি--এইটুকু স্মৃতির লক্ষণ। 
অবশিষ্ট অংশে স্মৃতির কারণ ও কার্যসমূহ বণিত হইয়াছে। ন্যায়কন্দলীতে 
শ্রীধর বলিয়াছেন_-“লিঙগদর্শন; ইচ্ছ1॥ অনুম্মরণাদিকে অপেক্ষা করিয়া__এস্থলে 
আদি-পদে ন্তায়স্থত্রোক্ত প্রণিধানাদি নিমিত্তকে বুঝিতে হইবে ।?১* তিনি আরও 


৮। ন্যায়এ্রহভায্য--৩।২।৪৪ 
৯। প্রশস্তপাদভাষ্য--পৃঃ ৬২৫ ( বারাণসেয়সংস্কতবিশ্ব বস্ালয় সং) 
১০। ন্যায়কন্দলী--পৃঃ ৬২৫ (এ সং) 

৯ 


৬৬ প্রাচান-ভারতীয় মনোবিষ্ঠা 


বলিয়াছেন--তৎ--অর্থাং সেই বা তাহা ইহাই স্মৃতির আকার । তাহাতে 
অর্থের অতীতত্ব অথণৎ পূর্বানুভৃতত্ব বুঝ! যায়ঃ সুতরাং স্মৃতি অতীতবিষয়া। 
অতএব স্মৃতি প্রমাণ নহে? যেহেতু তাহা পূর্বান্ুভবের বিষয়ত্ব উপদর্শনপুৰক 
অর্থের নিশ্চয় করিয়া থাকে বলিয়া অর্থনিণয়ে পূর্ব অনুভবের অধীন। অন্ুমিতি 
কিন্তু উৎপত্তিতে পরাপেক্ষ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হইলেও নিজের বিষয় সম্পর্কে 
স্বতন্ত্র। স্মৃতির হ্যায় পূর্ধান্ুভবকে অনুসন্ধান করিয়া অন্ুমিতির অর্থপ্রতীতি 
করিতে হয় না।”১১ এই কারণেই অথাৎ পুর্ধজ্ঞানের অধীন বলিয়া বৈশেষিক- 
দর্শনে স্মৃতিকে বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত কর] হইলেও তাহার প্রমাত্ব স্বীকৃত হয় 
নাই। কেহ কেহ বলে যেস্থৃতির বিষয় স্মৃতিকালে অবিদ্যমান বলিয় স্মৃতিমাত্রই 
অযথার্থ। কিন্তু তাকিকগণ এই মতের সমর্থক নহে । তাহাদের মতে স্মৃতি 
গুম নহে সত্য; কিন্তু স্মৃতিমাত্রই অযথাথ্থ নহে। স্মৃতি যথার্থ বলিয়াই 
তাহাদ্বারা আমাদের বহুবিধ ব্যবহার নিম্পন্ন হইয়া থাকে । স্মৃতির বিষয় যে 
অথ তাহা স্মৃতিকালে অবিষ্যমান হইলেও স্মৃতিতে অতীত অর্থটি অতীত 
বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে? বর্তমান বলিয়া প্রতীত হয় না। বিষয় জ্ঞানকালে 
অবিদ্ধমান বলিয়াই জ্ঞান অযথার্থ হইলে অতীত বা অনাগতব্ষিয়ক অন্ুমিতিও 
অযথার্থ হইয়া পড়িবে । সুতরাং স্মৃতি যথাথ হইয়া থাকে । অবশ্য অযথার্থ 
প্রত্যক্ষা্দির স্যায় অযথার্থ স্মৃতিও হইতে পারে । 

নব্যনৈয়ায়িকগণ স্মৃতির লক্ষণ করিয়াছেন- ইন্ড্রিয়ের দ্বার! জনিত না হইয়া 
সংস্কারজন্ যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি । প্রত্যক্ষবিশেষরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞ--এই সেই 
ঘট, এই সেই দেবদত্ত-- ইত্যাদি তাহাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে ইন্দ্রিয়ের 
দ্বার জনিত না হইয়”-_এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্য ভিত্ঞা স্মৃতির ন্যায় সংস্কার- 
জন্যহইলেও ইন্ড্রিয়জন্যও বটে। সুতরাং তাহা! স্মৃতি নহে । স্মৃতির প্রতিসংস্কার- 
দ্বারা অন্যুনবিষয়ক পূর্বান্থভব কারণ। বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন_-তাহাতে 
অর্থাৎ স্মৃতিতে পূবান্ুভব কারণ। এখানে কেহ কেহ বলেন যে-_অন্ুুভবত্বূপে 
কারণতা নহে? কিন্তু জ্ঞানত্ব-রূপেই কারণতা ; কারণ অনুভব্ত্ব-রূপে কারণতা। 
হইলে; সমানপ্রকারক ম্মরণের দ্বার সংস্কার বিন হইয়া যায় বলিয়া একবার 
স্মরণের পর এ বিষয়ের আর স্মরণ হইতে পারিত না। (কারণ স্মরণ অনুভব 
নহে বলিয়া তাহাদ্বারা আর সংস্কার বা স্মৃতি উৎপন্ন হইতে পারিত ন1।) কিন্ত 


১১] ন্যায়কন্দলী-_পৃঃ ৬২৭ (এ) 


সৃতি ডু 


আমাদের মতে ( জ্ঞানত্বরূপে পূর্বজ্ঞান স্মৃতির হেতু বলাতে ) সেই স্মরণের দ্বারাই 
আবার অন্ত সংস্কার উৎপন্ন হইয়! অন্ত স্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে। এই মত সমীচীন 
নহে। যেস্থলে একটি সমৃহালম্বন জ্ঞানের অর্থাৎ অনেকার্থবিষয়ক একটি 
জ্ঞানের পর ক্রমশঃ সেই অর্থগুলির স্মরণ হইয়াছে, যুগপৎ সকল বিষয়ের স্মরণ হয় 
নাইঃ সেই স্থলে ফলের অর্থাৎ স্মরণের সংস্কারনাশকত্ব হইতে পারে না বলিয়া কাল, 
রোগ, অথবা চরমফল অর্থাৎ চরমস্মৃতিকেই সংস্কারের নাশক বলিতে হইবে। তাহা 
হইলে এপ ক্রমিক স্মরণের কোনও অন্তুপপত্তি হইবে না। কিস্তু। তাহা হইলে 
তো! পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতে যে দৃঢ় তর সংস্কার হইয়া থাকে-_তাহার উপপত্তি হয় না। 
_ এইরূপ আপত্তিও করা যায় ন।, এস্থলে দ্রুত উদ্বোধকের উপস্থিতিই সংস্কারের 
দাঁঢ্যপদা্থ বুঝিতে হইবে। ইহাঁও বল! যায় না যে, বিনিগমনাবিরহবশতঃ 
অর্থাৎ কোনও একপক্ষের নির্ণায়ক বিশেষ যুক্তি নাই বলিয়াই জ্ঞানত্বরূপেও সংস্কার 
ও স্মৃতির প্রতি কাঁরণত। হউকৃ; কারণ) বিশেষধর্মপুরস্কারে কারণতা স্বীকার 
করিলে যদি কোন ব্যভিচারের গ্রহ না হয়) তবে সামান্যধর্মপুরক্কারে তাহা 
অন্যথাসিদ্ধের অন্তভূ্ত হইয়া পড়ে ।*১২ 

নৈয়ায়িকমতে যথার্থস্মৃতি ও অযথার্থম্মৃতিভেদে স্মৃতি ছুইপ্রকার। প্রমাজনিত 
যে স্মৃতি তাহা যথার্থ, অপ্রমাজনিত অযথাথ। যথাথ হইলেও স্মৃতি প্রম! 
নহে; কেননা, তাহ। হইলে পুর্বান্ুভবকেও একটি পৃথক “প্রমাণ? বলিয়। স্বীকার 
করিতে হয়) যাহ। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও অন্ুভব্বিরুদ্ধ | 

কোনও দার্শনকের মতে স্মৃতি অন্থুবাদরূপ বলিয়া এবং পূর্বান্থভবের 
অধীন বলিয়া গরম নহে। আবার কেহ বলেন যে অনধিগতবিষয়ত্বরূপ অভিনবত্ব 
নাই বলিয়াই স্মৃতি পরমা নহে । ভাট্রমীমাংসকগণও বলেন-_-€ষেটি পূর্ধবিজ্ঞান 
তাহারই প্রামাণ্য স্বীকার কর! হয়; তাহাকেই উপস্থাপিত করিয়া স্মৃতির 
চরিতার্থত। হইয়া থাকে ।, সুতরাং পূর্ধজ্ঞানেরই আবৃত্তিমাত্র বলিয়া স্মৃতির প্রমাত্ 
নাই__ ইহ! ভাট্রমীমাংসকের মত। 

প্রাভীকর মীমাংসকমতেও শালিকনাথ প্রকরণপঞ্জিকায় বলিয়াছেন__- 
অন্ুভূতিই প্রমাণ? তাহা! স্মৃতি হইতে বিলক্ষণ। পূর্ববিজ্ঞানের সংস্কারমাত্র হইতে 
জনিত যে জ্ঞীন তাহাই ন্দৃতি। স্মৃতি প্রমাণ নহে? যেহেতু উহা পূর্বজ্বীনকে 


১২। স্টায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-_পৃঃ ৪৩১ ( নির্ণয়সাগর, সং) 


৬৮ প্রাচীন-ভারতীখ় মনোবিষ্! 


অপেক্ষা করে। ধারাবাহিক বুদ্ধিদকল কিন্তু পরস্পরনিরপেক্ষ (সুতরাং 
তাহাদের প্রামাণ্য ব্বীকৃত হয়), ১৯* ভাব এই যে, সমান বিষয়কপূর্বজ্কানকে 


অপেক্ষা না করিয়া যে স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানই প্রমা । 

কেহ কেহ বলেন স্মৃতির বিষয় যে অর্থ তাহার বর্তমান দেশ; কাল ও 
অবস্থ। স্মৃত্তির বিষয় হয় না| বলিয়া; অর্থের অতীত দ্বেশ। কাল ও অবস্থা স্মৃতির 
ব্ষয় হয় বলিয়া সকল ন্মৃতিই অযথার্থ। কিন্তু স্মৃতির যথার্থতাবাদী তাক্কিক- 
গভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে অর্থের অতীত দেশ, কাল; অবস্থাগ্রভৃতিকে তো 
স্ৃতিতে অথের বর্তমান দেশকালাদি বলিয়া প্রতীতি কর! হয় না-__যাহাতে স্মৃতি 
অধথার্থ হইবে, কিন্তু অথের অতীত দেশকাল!দিকে অতীত বলিয়াই স্মরণ কর! 
হইয়া থাকে । সুতরাং স্মৃতি যথার্থ । 

পাতগুলদর্শনে স্মৃতির লক্ষণ কর! হইয়াছে যে-“অন্ুভূতবিষয়ের যে অসম্প্র- 
মৌষ অথাৎ অচৌর্ধ তাহাই স্মৃতি ।+১৪ অর্থ প্রমাণাদির ছার পুরে অনুভূত- 
ব্ষয়ে যে জ্ঞান স্তেয় বা চৌর্য অবলম্বন করে না; অর্থাৎ অন্ুভূতবিষয়ের অধিক 
ব্ষয়কে অবলম্বন করে না তাহাই স্মৃতি । ব্যাখ্যায় বাঁচম্পতি মিশ্র তত্ববৈশারদীতে 
বলিয়াছেন_-“সকল প্রমাণই কোনও অনধিগত অর্থাৎ পুরে অজ্ঞাত অর্থকে জ্ঞাপিত 
করে; কিন্তু স্মৃতি কখনই পূর্বান্ুভূতবিষয়ের সীমাকে লঙ্ঘন করে না। সমান 
বিষয়ক অথবা ন্যুনব্ষিয়ক হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতি কখনই অধিক বিষয়ক হইতে 
পারে না।”১৫ তাকিকমতে যে বিষয়ের পুরে অনুভব হয় সেই বিষয়েরই মাত্র স্মৃতি 
হইয়া থাকে। কিন্তু, পাঁতঞ্জলমতে বিষয়ের সহিত পূর্বপ্রত্যয়েরও স্মরণ হইয়া 
থাকে; কেন না! সেইরূপই উভয়ের সংস্কার জন্মিয়া থাকে । তাই ব্যাসভাষ্তে বলা 
হইয়াছে__গ্রাহাবিষয়ের দ্বার! উপরক্ত প্রত্যয় গ্রাহ ও গ্রহণ উভয়াকার প্রকাশযুক্ত 
হইয়! সেই জাতীয় সংস্কীরই উৎপন্ন করে; সেই সংস্কার নিজের অভিব্যঞ্জক প্রাপ্ত 
হইয়! সেইরূপ আকারবিশিষ্ট গ্রাহাগ্রহণোভয়াত্মক) অর্থাৎ বিষয় ও প্রত্যয়ব্ষিয়ক 
স্মৃতি জন্মাইয়৷ থাকে ।১৬ 


১৪। প্রকরণপঞ্জিকা_-পৃঃ ১০৪ ( বেনারস হিন্দু ইউনিভাঁপিটি সং) 
১৪। যোগহ্ত্র--১।১১ 

১৫ | তত্ববৈশারদী--১1১১ 

১৬। যোগহৃত্রভাষ্য-১।১১ 


্ৃতি ৬১ 


বিষয়ের কর্পিতত্ব ও অকল্পিতত্ব ভেদে স্মৃতিকে ব্যাস্ভাষ্যে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। 
যথা-_-সেই স্মৃতি ভাবিতন্মর্তব্য ও অভাবিভন্মর্তব্যা--এই ছুই প্রকার হইতে পারে। 
স্বপ্নে ভাবিতম্মর্তব্য, অর্থাৎ বিকল্লিতম্ম্তব্যঃ আর জাগ্রংকালীন যে স্মরণ তাহাই 
অভাবিতন্মর্তব্য। প্রমাণ? বিপর্যয়। বিকল্প) নিদ্রা ও স্বৃতি--এই সকলপ্রকার জ্ঞান 
হইতেই স্মৃতি হইতে পারে ।?১৭ ভাবিতন্মর্তব্য অর্থাৎ যে স্মৃতিদ্বার! ন্মর্তব্যবিষয় 
করিত হইয়! থাকে । ন্বপ্পে অতীত পিত্রাদ্দির অনুভূত দেশকাল-সন্বন্ধও কল্পিত 
হইয়। প্রতীত হইয়া থাকে । স্বপ্নের এই যে ভাবিতন্মর্তব্য স্মৃতি ইহ1 অবশ্যই স্মৃতি- 
বিপর্যয় । বাচস্পতি মিশরের মতে তথাপি ইহ! স্মৃত্যাভাস বলিয়াই স্মৃতিরপে কথিত 
হইয়াছে । যোগবান্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে স্বপ্রও অংশতঃ সংস্কারজন্ত 
বলিয়া তাদৃশস্বপ্াংশেরই এখানে উল্লেখ কর। হইয়াছে। 

অদ্বৈতবেদান্তিগণও সংস্কারমাত্রজন্ত জ্ঞানকে স্মৃতি বলিয়া স্বীকার করেন 
এবং তাহার যথার্থতাও স্বীকার করেন। কিন্তু পাতাঞ্জলমতের শ্ভায় ভাহার 
প্রত্যয়বিষয়ত্ব স্বীকার করেন না। পূর্ব প্রত্যয় যে বিষয়ের হইয়া থাকে, 
সেই গ্রত্যয়জনিত সংস্কারজন্য স্মৃতি সেই বিষয়মাত্রকে বিষয় করে, প্রত্যয়কেও 
নহে। তাই প্রকাশাত্মযতি বিবরণে বলিয়াছেন-_-“অর্থের স্মৃতি ও সংস্কারজনক 
যে পূর্ববিজ্ঞান তাহা গ্রাহাবস্তর বিশেষণরূপে নিজেকেও বিষয় করে না, কেন ন! 
পূর্ববিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থবিষয়কই হইয়! থাকে । পূর্বজ্ঞানের দ্বারা অবিষয়ীকৃত 
বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যয়ব্ষয়ে পুবজ্ঞানজন্ সংস্কার স্মৃতি জম্মাইতে পারে না । অতএব 
অর্থমাত্রবিষয়ক যে জ্ঞান তজ্জনিত যে স্মৃতি তাহা অর্থমাত্রকেই বিষয় করে, পূর্ব- 
জ্বানের দ্বার। অবিষয়ীকৃত জ্ঞানকে বা প্রত্যয়কে বিষয় করে না । অন্যথ।, নীলজ্ঞান 
হইতেও গীতের স্মৃতি হইতে পারিত। এখানে প্রন্ন হইতে পারে ষে, আমাদের 
স্র্ষমান পদার্থে পূর্বান্থভবেরও সন্তেদ বা মিশ্রণ আমাদের অন্থুভবসিদ্ধ। অর্থাং 
আমর! যখন কোনও ঘটাদি পুৰান্ুুভূত পদার্থকে স্মরণ করি? তখন তাহাকে যে 
অন্থুভব করিয়াছিলামঃ তাহাঁও স্মরণ করি ?১৮ এই স্বানুভবকে ম্বীকার 
করিয়া বিবরণকার বলিয়াছেন যে, কোনও স্মৃতির নিজের মূল যে পূর্বান্ুভব তাহা- 
দ্বার! সম্তিন্ন বা! মিশ্রিত অর্থ স্মৃতির বিষয় হইতে পারে না। তবে যে আমাদের 
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স্বান্থুভবে প্রত্যয়েরও স্মরণ হয় তাহা সেই প্রত্যয়বিষয়ক জ্ঞানাস্তরের সংস্কার 


হইতেই জনিত স্মৃতি। প্রত্যয়বিশিষ্ট অর্থ তাহারই বিষয় হইয়। থাকে । অর্থ- 
স্মৃতির অনন্তরই একটি অন্থুভববিশিষ্ট অর্থের স্মৃতি জন্মায় বলিয়া অর্থম্মৃতিটি-ই 
অন্ুভবসম্ভিন্ন বলিয়া আমাদের ভ্রান্তি হইয়া থাকে । বস্তুতঃ অর্থস্মৃতি কেবল- 
মাত্র অর্থবিষয়কই হইয়া থাকে; অনুভবকে বিষয় করে না । 
ংকরমতে এই স্মৃতি অনুভবের হ্যায়ই পুরুষের প্রযত্বাধীন নহে; কিন্তু ইহা 
-স্কারের উদ্বোধের অধীন । বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহে বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন_-এই 
প্রকারে স্মৃতিজ্ঞানও সংস্কারের উদ্বোধের অধীন, পুরুষের প্রযত্বের অধীন নহে। 
সৃশদর্শনহেতু অথবা অনৃষ্টবশে সংস্কার উদ্বদ্ধ হইলে প্রষত্ববাতিরেকেই অনভি- 
লধিত বিষয়ের স্মৃতি হইতে দেখা যায়। যদিও কোন কোন স্থলে স্মৃতিবিশেষে 
প্রযত্বের অপেক্ষা! দেখ! যায়, সেস্থলেও প্রষত্ের দ্বার! চিন্তানামক চিত্তের একাগ্রতাই 
জদ্দিয়া থাকে, স্মৃতি নহে। সেই চিন্তা বা একাগ্রতাদ্বারা সংস্কার উদ্দ্ধ হয়। তাই কথিত 
আছে-_সর্শদর্শন; অনৃষ্ট, চিন্তা প্রভৃতি স্মৃতিবীজের অর্থাৎ সংস্কারের উদ্বোধক। 
অতএব পুরুষের প্রযত্বের অধীন যে ধ্যান তাহ! স্মৃতিপ্রবাহরূপ নহে । তাই 
কথিত হইয়াছে যে- শ্রুতির দ্বার সমপিত আকারবিশিষ্ট মানসক্রিয়ার যে প্রবাহ 
তাহাই ধ্যান? স্মৃতির প্রবাহ নহে।"**দীর্ধকাল চিত্তের একাগ্রতা করিয়া কতকগুলি 
বাক্য যেরপ পঠিত হইয়াছে সেইরূপ আবার জানিতে পারিলে তাহাই স্মৃতি । 
এই বিষয়ে পুরুষের কোনও স্বাতন্ত্য নাই; কেন না, প্রযত্বের সহিত চিত্তের একা গ্রত্তা 
করিলেও কোনও বাক্যবিশেষে স্মরতির উদয় না হইতেও পারে । আবার 
স্মরণ করিতে যাইয়া বাঁকাটি অন্তপ্রকারে স্মরণ করা যায় না। নিজের ইচ্ছানু- 
সারেও স্মরণ করা যায় না। আবার ইচ্ছা না থাকিলেও শৌচকালে কখনো 
কখনে। বেদবাক্যের স্মৃতিকে নিবারণ করিয়া রাখ! যায় না । অতএব ইচ্ছামত 
করিতে, ন! করিতে; অথবা অন্য প্রকারে করিতে পার! যায় না বলিয়া; যথা-অন্ুভূত 
বস্তকে লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ যে স্মৃতি তাহ। কেবল সংস্কারোদোধের অধীন 
বলিয়।৷ কথিত হইয়াছে ।'১, মনস্তত্বের দিক্‌ দিয়া এইলকল সুক্ষ বিশ্লেষণ ও 
পার্থকা বিশেষরূপে অন্ুধাবনযোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহী । 
আচার্য রামানুজের মতে যথাবস্থিতব্যবহারের অনুকূল বলিয়া স্মৃতি যথার্থই 


১৯ | বিববপপ্রমেয় সংগ্রহ--পৃঃ ৮২১--২৬ ( অচু/তগ্রন্থমাল। সং) 


্ৃতি $১ 


হইয়। থাকে । আবার প্রাচীনগণকতৃ ক স্থৃতির প্রামাণ্য কথিত হওয়ায় স্মৃতি প্রমা 
বলিয়াও স্বীকৃত। তবে স্মৃতিরও প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাবহেতু পৃথক্‌ প্রামাণ্য নাই 
বলিয়া তন্মতে প্রমাণ তিন প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম--এই সিদ্ধান্ত 
ব্যাহত হয় না। যতীন্দ্রমতদীপিকাতে শ্রীনিবাস বলিয়াছেন--স্মৃতির প্রামাণ্য 
স্বীকৃত হইলেও উহা! সংস্কারাপেক্ষ বলিয়া এবং প্রত্যক্ষমূলক বলিয়৷ মূলভূত 
প্রত্যক্ষেই স্মৃতির অন্তর্ভীব, সুতরাং উহ! পৃথক্‌ প্রমাণরূপে কল্পিত হয় না। 
অতএব প্রমাণ তিনটি-ই হইয়। থাকে । পূর্বানুভবজন্ সংস্কারমাত্র হইতে উৎপন্ন 
যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি । স্মৃতিতে উদ্ধ,দ্ধ সংস্কার হেতু হইয়া থাকে । সদৃশদর্শন, 
অনৃষ্টঃ চিন্তাপ্রভৃতি স্মৃতিবীজের অর্থাৎ সংস্কারের উদ্বোধক হইয়া থাকে-_এই 
নিয়মানুসারে কোথাও স্ৃশদর্শনহেতু, কোথাও অদৃষ্টহেতু, কখনও চিন্তার দ্বারা 
সংস্কারের উদ্বোধ হইয়৷ থাকে । (আদি বা) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সাহচর্ষকে 
বুঝাইয়াছে, সাহচর্যজ্ঞানও সংস্কারের উদ্বোধক হইয়া থাকে । সম্যক্রূপে 
পূরবান্থুভৃত সকল পদার্থই স্মৃত্তির বিষয় হয়; ইহাই নিয়ম। তবে কোন কোন 
স্থলে কালের দীর্ধতাহেতু অথবা ব্যাধিবশতঃ সংস্কার লুপ্ত হওয়ায় স্মৃতির অভাব 
হইয়। থাকে ।+২* এন্থলে ইহাঁও বুঝিতে হইবে যে; স্মৃতির কারণ বা মূলভূত যে 
অনুভব তাহ প্রমিতি। ভ্রান্তি বা সংশয় যেরূপ হইবে। তজ্জনিত স্মৃতিও তদনসারে 
প্রমা ভ্রান্তি ঝ সংশয়াত্মবক-+এই তিন প্রকার হইতে পারে। 

জৈনমতেও স্মৃতির যথার্থত্ব এবং প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে । স্মৃতির 
যাথার্ঘ্য না মানিলে সকল ব্যবহারেরই বিলোপ ঘটিবে। আদান-প্রদান প্রভৃতি 
সকল ব্যবহারই স্মৃতির সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। স্মৃতিও তুল্যরূপেই নিজের 
বিষয়কে প্রকাশ করে । স্মৃতিকালে বিষয় অবিষ্ঠমান বলিয়৷ স্মৃতির অপ্রামাণ্য 
বল! যায় না, কারণ, পুধান্ুভৃত বিষয়ের দ্বারাই স্মৃতির সালম্বনত্ব অর্থাৎ সবিষয়ন্ত 
হইয়া! থাকে । স্মৃতিকে পৃথক্‌ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। প্রমেয়- 
রত্বমালাতে অনস্তবীর্ধ বলিয়াছেন-ন্ফুতির অগ্রামাণ্য হইলে অনুমানের বাতণও 
দুর্লভ হইয়৷ পড়িবে ; কেননা, স্মৃতি ব্যাপ্তিকে বিষয় না করিলে অনুমানের 
উত্থানই অপভ্ভব। সুতরাং অনুমানপ্রয়োগ বলিতে হইবে--স্বৃতি প্রমাণ কারণ, 
তাহা না হইলে অনুমানের প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না ১২, 
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পরীক্ষামুখসুত্রে মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন--“সংস্কাীরের : উদ্বোধনিবন্ধন “তৎ/- 
অর্থাৎ 'সেই”__ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি ।,২২ প্রমেয়কমলমাত্তণ্ডে এই 
স্ুত্রের ব্যাখ্যায় প্রভাচন্দ্র বলিয়াছেন__-সংস্কার সাংব্যবহারিকপ্রত্যক্ষের অবস্থা" 
বিশেষ যাহাকে ধারণ। বলা হয়। তাহার উদ্বোধ অর্থাৎ প্রবোধ। তাহা 
যাহার নিবন্ধন এবং “তৎ-এইরূপ আকার যাহার তাহাই স্মৃতি ** ** অনুভূত 
অর্থকে বিষয় করে বলিয়। গৃহীতগ্রাহিত্ববশতঃ স্মৃতির অপ্রামাণ্য হয় না, যেহেতু 
পরিচ্ছিত্তির অর্থাৎ বিষয় প্রকাশের কিছু পার্থক্য আছে। প্রত্যক্ষে যেরূপ 
বিশদাকারে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে বস্তুর প্রভাস হইয়া থাকে; স্মৃতিতে সেইরূপ 
বিশদ প্রতিভাস হয় না? স্মৃতিতে বৈশদ্যপ্রতীতি হয় না।--.*.আর প্রামাণ্যের 
ঘটক যে অবিসংবাদকত্ব তাহাঁও স্ম্তিতে অসিদ্ধ নহে ।"*'যে স্থলে বিসংবাদ 
অর্থাৎ বিষয়প্রাপ্তির অভাব ঘটে তাহা প্রত্যক্ষভ্রমের ন্যায় স্মৃতিভ্রম ব1 স্মুত্যাভাস 
বুঝিতে হইবে। স্মৃতি বিসংবাদক হইলে; অনুমানপ্রবৃত্তি কিরপে হইতে পারে ? 
কারণ তাহা হইলে স্মৃতিদ্বার। সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারে না। 
ব্যাপ্তিম্মতিব্যতিরেকে অন্রুমিতির উদয় হয় না ।১২৩ 
. এইরূপে বিভিন্ন দার্শনিকগণের মত্তানুসারে স্মৃত্তির নিরূপণ করা হইল। 
পৃথক্‌ প্রামাণ্য স্বীকার না করিলেও স্মৃতির সকল প্রকার বৈলক্ষণ্য ও যথার্থতা 
স্বীকার করিতেই হয়। 


২২। পরীক্ষামুখসূত্র_-৩।৩ 
২৩। প্রমেয়কমলমাত'্ ৩/৩,৪ 


প্রত্যভিজ্ঞা 


স্মৃতির স্ঠায় প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার সংস্কারজন্য যথার্থজ্ঞান। প্রত্যভিজ্ঞ৷ 
সংস্কারজন্ত হইলেও ইন্ড্রিয়জন্যও বটে। “এই সেই ঘট" এই সেই দেবদত্ত? 
ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞ৷ পূর্বোত্তরকাঁলবর্তা একবন্তুকে বিষয় করিয়া সংস্কারের দ্বারা 
এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বার! উৎপন্ন হইয়। থাকে । শ্যায়ভাষ্যে বাংস্যায়ন বলিয়াছেন__ 
যে অর্থকে পুবে জানিয়াছিলাম তাহাকেই জানিতেছি-_-এই প্রকারে একই অর্থে 
যে প্রতিসন্ধিজ্ঞান তাহাই প্রত্যভিজ্ঞান।,১ অধিকাংশ দার্শনিকের মতেই 
প্রত্যভিজ্ঞার ইহাই ম্বরূপ। ন্যায়মতে ইহ। একপ্রকার প্রত্যক্ষবিশেষ। 

কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞার স্বরূপ অন্য প্রকারে নির্ণীতি হইয়াছে। 
তাহাদের মতে প্রত্যেক ভাবই ক্ষণিক বলিয়! পুোত্তরকালে বিদ্যমান একটি কোন 
বস্তু নাই বলিয়! ছুইটি ভাব বা বস্তুকে বিষয় করিয়া একটি সংস্কারজন্তজ্ঞান 'এবং 
আর একটি ইন্দ্রিয়ন্ত জ্ঞান--এই ছুইটি জ্ঞান_-'সেই এই” ইত্যাকারক 
প্রত্যভিজ্ঞাতে হইয়। থাকে । সেই? ইত্যাকারক জ্ঞানটি স্মৃতি, এবং “এই?-__- 
ইত্যাকারক জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ। সাদৃশ্যাদিবশতঃ জ্ঞান ছুইটির বিবেকা গ্রহবশতঃ 
অর্থাৎ ভেদের অজ্ঞানবশতঃ জ্ঞানছুইটিকে এক বলিয়া মনে হয়। জয়ন্তভট্ট 
্যায়মঞ্জরীতে পুর্ব পক্ষরূপে ঝৌদ্ধমত উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন--“সংস্কারের 
কার্ধ স্মৃতি; এবং ইন্ড্রিয়ের কার্ষ অন্থভবই ; এ দুইয়ের মিলিতভাবে কোন একটি 
কাধ হইতে পারে মা। ম্বুংপিগু ও তস্তদ্বারা৷ মিলিততভাবে “ঘটপট”?-বূপ একটি 
কার্য হইতে দেখা যায় না। অতএব প্রভ্যভিজ্ঞাতে ছুইটি জ্ঞান, “সেই”-_ ইহ স্মরণ, 
এবং “এই+_ ইহা প্রত্যক্ষানুতব। স্মৃতি স্মর্তব্যবিষয়ক হইয়। থাকে; গ্রহণ অর্থাৎ 


প্রত্যক্ষ ইন্দিয়গ্রাহ্াকে বিষয় করে) এ উভয় বিষয়ের এঁক্যবোধক অন্ত কোন 
প্রত্যয় হইতে দেখ। যায় না ॥”২ 


প্রত্যভিজ্ঞা পুর্বজ্ঞানবিশিষ্ট অর্থকে গ্রহণ করে একথাও বলিতে পার! যাঁয় না; 
কারণ, পুর্বজ্ঞান ইদানীং অবিষ্ঠমান বলিয়া বর্তমান অর্থের বিশেষণ হইতে পারে 
না ইত্যানি প্রত্যভিজ্ঞাকে একজ্ঞান স্বীকারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণের আপন্তি। 
আবার তত্বসংগ্রহে শান্তরক্ষিতও বলিয়াছেন-_-'ভাবসকল ক্ষণভঙ্গী অর্থাৎ ক্ষণিক 
হইলে প্রত্যভিজ্ঞ। হূর্ট হইয়া পড়ে; যেহেতু অপরের তৃষ্ট অর্থ অপরের দ্বারা 

১) ভ্যাযহগ্রভাস্ত---৩।২।২ 

২। ন্তাক়মঞ্জরী-__২য় খণ্ড, ২১ পৃ (চৌখান্ব। সং) 

১০ 


৪ প্রাচীন-ভারতীর নোবিস্ত 


প্রত্যভিজ্ঞাত হইতে পারে না'* এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তি আশংকা 
করিয়৷ সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন যে-কোন কোন চিত্তের অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট 
কার্যকারিতা নির্দিষ্ট আছে, তাহাদারাই স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি অবাধে হইতে 
পারে।?৪ অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞানের বিশিষ্ট কার্য আছে বলিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন 
বিজ্ঞানই বিভিন্নক্ষণের ভাবকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সুতরাং স্মরণ বা 
প্রত্যভিজ্ঞার জন্য স্থায়ী অর্থ বা স্থায়ী বিজ্ঞাার প্রয়োজন হয় না। প্রমাণবাতিকে 
ধর্মকীতি বলিয়াছেন--'দর্শন অপর বিজ্ঞানের হইলেও সংযোজন করিয়। প্রত্যভিজ্ঞা 
হইতে পারে 1? অর্থাৎ ছুইটি বিজ্ঞানকে যুক্ত করিয়াই প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে; 
প্রত্যভিজ্ঞ সংস্কার ও ইক্ড্রিয়জন্য একটি জ্ঞান নহে। 

তাফকিকগণ বলেন যে অতীতকালবিশিষ্ট এবং ব্তমানকালাবচ্ছিন্ন যে ঘটাদি 
অর্থ তাহাই “এই সেই ঘট'- ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়। অতীত যে 
কাল তাহা বর্তমানে আছে--এরূপ কথিত হয় নাঃ কারণ অতীতকাল প্রত্যভি- 
জাতে অতীতরূপেই প্রকাশিত হয়। জয়ন্তভট বলিয়াছেন_-“অশীতকাল 
অতাঁতরূপেই গৃহীত হয়? বর্তমানকাল বর্তমানরূপে ॥ কিস্তু উভয়ের মধ্যে অনুগত 
বা অনুস্যত অর্থ একটিমাত্র, যেহেতু সেইরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে ।* 
ইন্জ্রিয়ার্থলনিকর্ষজনিত বলিয়। প্রত্যভিজ্ঞ। এক প্রকার প্রত্যক্ষই ৷ 

এস্থলে আশংক1 হইতে পারে যে? অবিদ্যমান অতীতকালের দ্বার বিশেষিত 
অর্থ কিরপে ইন্দ্রিয়জন্তজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইতে পারে ? সমাধানে জয়ন্তভট্র 
বলিয়াছেন যে--একশতটি কপিথ ভক্ষণ করিয়াছিল-_-ইত্যাদি প্রতীতিস্থলে 
অন্ত্যসংখ্যেয় অর্থাৎ একেবারে শেষের গণনার বিষয় যে শততমসংখক কপিথটি তার 
প্রতীতিকালে পুর্বে দৃষ্ট অথচ অবি্ধমান যে নবনবতি অর্থাৎ ৯৯টি কপিখ, তাহার 
যেমন একশত প্রতীতির হেতু হইয়। বিষয় হইয়! থাকে; সেইরূপ অতীতকালের 
সম্বন্ধও প্রত্যভিজ্ঞাতে বিশেষণরূপে স্তস্তাদিপ্রত্যয়ের হেতু হইয়। বিষয় হইয়া! 
থাকে । ? অতএব সংস্কারসহকুত ইন্দ্রিয়ের অতিক্রাস্তকালের দ্বারা বিশেধিত 


৩। তত্বসংগ্রহ-_৪৯৩ কাৰিকা ( বৌদ্ধভারতী সং) 
৪ | এ --৫৪২কারিকা (এ) 
৫ | প্রমাণবাতিক-_-১ ১ 


৬। ন্যায়মঞজুরী--২য় খণ্ড পৃঃ ৩২ € চৌখাম্ব। সং) 
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প্রত্যতিজা ৭8 


পুরোবত্ি অর্থাং সম্মুখে বত মান স্তস্তাদির সহিত সঙ্িকর্ধ হইলে সেই প্রকার 


পদার্থবিষয়ক একটিই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হইয়! থাকে । তাই শিবাদিত্যও 
লক্ষণ করিয়াছেন--'অত্তীতকালের দ্বারা অবচ্ছিম্ন বস্ত্র যে গ্রহণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা ।)৮ 
নব্যনৈয়ায়িকগণও সংস্কারজন্ হইয়া ইন্জরিয়জন্য একই জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা 
বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ, স্থৃতরাং প্রত্যক্ষেরই অন্তৃভুক্তি। 
হ্যায় সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি তত্তৎসংস্কারের 
হেতুত্ব হইলে সংস্কারজন্য বলিয়া! প্রত্যভিজ্ঞার স্মৃতিত্বাপত্তি-_অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাও 
একপ্রকার স্মৃতি হইয়া পড়ে__এইরূপও বল! যাঁয় না? কারণ সংস্কারজন্ত্ব স্মৃতিত্বের 
প্রয়োজক হয় না।'৯ ভাব এইযে, সংস্কারজন্য হইলেই তাহ! স্মৃতি হইবে-- 
তাহা নহে। প্রসঙ্গত বিশ্বনাথ মণিকারের মতও উল্লেখ করিয়াছেন_-“অপরেরা 
বলেন যে, অন্ধু্দ্ধ সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তি হয় না বলিয়া উদ্ধদ্ধ 
সংস্কারকেই প্রতাভিজ্ঞার হেতু বলিতে হয়, তদপেক্ষ। তংতৎস্মরণেরই প্রত্যভিজ্ঞার 
প্রতি হেতুত্ব সম্ভব ।+১* কিন্তু এই মত বিশ্বনাথের স্বাভিমত নহে ; কারণ, স্মরণের 
প্রতিও উদ্ছদ্বসংস্কারের হেতুত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, স্থৃতরাং এমতে 
কিছুই লাঘব হইতেছে না । বরং তদপেক্ষা উদ্ধদ্ধ সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞ। 
উৎপন্ন হয় এইরূপ ্বীকারেই লাঘব হয়। যাহ। হউক্‌, প্রত্যভিজ্ঞ। সংস্কারজন্য ও 
ইন্ড্রিয়জন্ একটি জ্ঞান, এবং প্রত্যক্ষেরই অস্তভূক্ত-_ইহাই নব্য সিদ্ধান্ত । 
জৈনদর্শনেও প্রত্যভিজ্ঞার স্মরণ ও প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানদ্বয়রূপত্ব খণ্ডন কর। 
হইয়াছে, যেহেতু স্মরণ ও প্রত্ক্ষাত্মক ছুইটি জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় যে 
অর্থ তাহার গ্রহণ হইতে পারে না। পুর্ব ও উত্তর অবস্থাযুক্ত একটি দ্রব্ই 
প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইয়। থাকে । সেইরূপ একটি দ্রব্য অন্ুভূতবিষয়ক স্মরণের 
দ্বার অথবা ব্তমানবিষয়ক প্রত্যক্ষের ছারা গৃহীত হইতে পারে না। তাই 
পরীক্ষামুখসূত্রে মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন-“দর্শন ও স্মরণ কারণ যাহার এইরূপ 
সংকলন অর্থাৎ মিশ্রিত একজ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞ। ।১১১ টীকায় প্রভাচন্দ্র বলিয়াছেন-- 
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১১। পরীক্ষামুখন্ত্র-_-৩৫ 


৭৬ গ্রাচীন-ভারতীর় মনোবিষ্া 


শরণ এবং প্রত্যক্ষজনিতত পূর্বোত্তরবিবর্তবর্তা একড্রব্যকে বিষয় করিয়া একটি 
ংকলনজ্ঞানই প্রত্যতিজ্ঞ! বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে । স্মরণ কখনই অভীত ও 
বতমান বিবর্তবর্তী দ্রব্যকে সংগ্রহ করিতে পারে না, কেন না; তাহা। অতীত 
বিবর্তমাত্রকেই বিষয় করে। আবার দর্শনও তাহ! পারে না, যেহেতু তাহ। 
বর্তমান অবস্থাকেই মাত্র বিষয় করিতে পারে ।,১২ অতএব প্রত্যভিজ্ঞ! স্মরণ ও 
প্রত্ক্ষজনিত একটি জ্ঞান__ইহাই জৈন সিদ্ধান্ত । তাঞ্চিকাদ্দিমতে সংস্কার ও 
ইন্দ্িয়জনিত। আর ইহাদের মতে স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বয়জনিত একটি জ্ঞান। 
আরও পার্থক্য এই যে জৈনমতে প্রত্যভিজ্ঞ৷ প্রত্যক্ষে অন্তভূক্তি হইতে পারে না, 
যেহেতু প্রত্যক্ষ কেবল সম্মুখে বর্তমান অর্থকে বিষয় করে বলিয়া পূর্বাপর অবস্থা- 
যুক্ত একটি বস্তকে বিষয় করিতে পারে না। আবার স্মরণেও অন্তর্ভাব হইতে 
পারে না, কারণ স্মরণও এরূপ একত্বকে বিষয় করিতে পারে না। অতএব 
প্রত্যভিজ্ঞ। একটি অতিরিক্ত প্রম! ব! প্রমাণ। জৈনমতে অবিসংবাদক জ্ঞানই 
প্রমাণ। প্রমেয়রত্ুমালায় অনস্তবীর্য বলিয়াছেন--“অতএব প্রত্যতিজ্ঞান প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান হইতে অরিরিক্ত; যেহেতু ইহার সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহঃ এবং 
স্বরূপ বিলক্ষণ। আবার ইহা অপ্রমাণও নহে। যেহেতু প্রত্যভিজ্ঞাদ্বার! 
অর্থের নির্ণয় করিয়া প্রবর্তমান পুরুষের প্রয়োজননিষ্পত্তিতে প্রত্যক্ষেরই ন্যায় 
কোনও বিসংবাদ অর্থাৎ নিক্ষলত৷ হয় না।১১৩ সুতরাং জৈনমতে স্মৃতির ন্যায় 
গ্রত্যভিজ্ঞ৷ অতিরিক্ত প্রমাণ । 
মীমাংসকমতে প্রত্যভিজ্ঞ৷ অতিরিক্ত প্রমাণ বা! প্রমা নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষেরই 
অন্তর্গত। মানমেয়োদয়ে ভট্টনারায়ণ বলিয়াছেন--“সেই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা-রূপে 
জন্মিয়া থাকে। তাহাতে সেই এবং এই-_এইপ্রকারে ছুইটি ভান-_অর্থাং 
বিশেষণদয়ের প্রকাশ জন্মিয়া থাকে। প্রত্যভিজ্ঞাতে “সঃ অর্থাৎ সেই-_ এইরূপ 
ভানের জননশক্তি সংস্কারের ছারা কৃত, এবং “অয়ম্?__অর্থাৎ এই এইরূপ ভানের 
জননশক্তি ইন্ড্রিয়কৃত।+১৪ প্রভাকরমতেও শালিকনাথ প্রকরণপঞ্জিকায় 
বলিয়াছেন-_-প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতি নহে; যেহেতু উহ! ইন্ড্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ- 
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গ্রত্যতভিজ। ধণ 


সহকৃত হইয় সংস্কারজন্য হইয়। থাকে 1১১৫ 

অদ্বৈতবেদাস্তিগণও তাকফ্কিকগণের শ্যায় গ্রত্যভিজ্ঞাকে সংস্কার ও ইন্দিয়জনিত 
একটি জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষবিশেষ বলিয়। স্বীকার করেন। সংস্কার ও ইন্দ্রিয় 
বিজাতীয় জ্ঞানের সামগ্রী হইলেও-_-অর্থাং একটি স্মৃতির ও অপরটি প্রত্যক্ষের হেতু 
হইলেও এ উভয় হইতে একটি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে । পঞ্চপাদিকাতে 
পদ্মপাদ বলিয়াছেন-_-লিঙ্গজ্ঞান ও সংস্কার (ব্যাপ্তিসংস্কার ) মিলিত হইয়। লিঙ্গীর 
অর্থাৎ সাধ্যের জ্ঞান উৎপাদন করে, ইন্দ্রিয় ও সংস্কার মিলিত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞ! 
উৎপাদন করে-ইহা৷ দেখা যাঁয়। উভয়স্থলেই স্মৃতিগর্ভ একটি প্রমাজ্ঞানই 
উৎপন্ন হয়। কেন না, সংস্কার উদ্দ্ধ না হইলে এ জ্ঞান হয় না। ছুইটি 
পৃথক্‌ জ্ঞানে কোনও প্রমাণ নাই 1১১৬ সুতরাং ইন্দ্রিয় ও সংস্কার-_এই উভয়জন্য 
জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা । ইন্ড্িয়ার্থসম্নিকর্জজনিত জ্ঞান বলিয়া বিষয়চৈতন্ের এবং 
বৃত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদ হওয়াতে এই জ্ঞানের প্রত্যঙ্ষত্ও বেদাস্তমতানুসারে 
সিদ্ধ হয়। 

রামান্থুজমতে স্মৃতিরও যখন প্রত্যক্ষে অস্তর্ভাব হইতে পারেঃ তখন ইক্ড্রিয়- 
জন্য প্রত্যভিজ্ঞার তো অনায়াসেই প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে । শ্রীনিবাস 
বলিয়!ছেন--স্মৃতির যেমন প্রতাক্ষে অন্তর্ভাবঃ তেমনই--এই সেই দেবদত্ত-_এই 
প্রত্যতিজ্ঞারও প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব ।১১৭ 

প্রত্যভিজ্ঞার প্রসঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্তের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । 
কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনে এই প্রত্যভিজ্ঞারই পরমপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, কেন না, 
সোহহম্+_-অর্থাৎ--তিনিই আমি-_এইরপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বার! জীব ও শিবের 
অভেদ উপলব্ধি হইলেই পরমপুরুযার্থ লাভ হইয়া থাকে। তাই উৎপলদেব 


প্রস্যভিজ্ঞাকারিকায় বলিয়াছেন-_-'সকল সম্পদপ্রাপ্তির হেতু প্রত্যভিজ্ঞা নিরূপণ 
করিতেছি'_-১৮ ইত্যাদি । 


এই প্রকারে সকল প্রকার প্রসিদ্ধ জ্ৰানাতআ্ক মনোবৃত্তি বা অন্তকরণধর্মের 
নিরূপণ করা হইল । অবশ্য এতদ্যতিরিক্তও প্রতিভা; কল্পন! প্রভৃতি জ্ঞানাত্মক 
মনোবৃত্তি। এবং মানসভ্রাস্তিঃ ব্বপ্রপ্রভৃতি ভ্রমজ্ঞানাত্বক মনোবৃত্তি আছে। 
তাহাদের নিরপণ পরে করা হইতেছে । 
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১৮| প্রত্যভিজ্ঞা-কারিক1--১ 


সাক্ষিগ্রত্যক্ষ ও প্রাতিভজ্ঞান 


ভারতীয়দর্শনের কয়েকটিতে সাক্ষি প্রত্যক্ষ বলিয়া একপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান 
স্বীকৃত হইয়াছে। যাহাদের মতে আত্মা চৈতন্তস্বরূপতাহেতু সাক্ষিম্বরূপ সেই 
খ্যঃ পাতঞ্জল ও বেদান্তের মতেই এই সাক্ষিপ্রত্ক্ষ ্বীকৃত। সাংখ্যস্থত্রে বলা 
হইয়াছে পুরুষে সুুপ্ত্যাদি অবস্থার সাক্ষিত্ব আছে, এবং সাক্ষাৎ সম্বদ্ধবশত:ই এই 
সাক্ষিত্ব।১ প্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন-_পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধিবৃত্তিরই হইয়! থাকে বলিয়! পুরুষ নিজের বৃদ্ধিরই সাক্ষী, 
অপর সকল পদার্থের দ্রষ্ট মাত্র__-এইরূপই শাস্ত্রীয় বিভাগ ।” সাক্ষাৎ সন্বন্ধবশত;ই 
পুরুষের সাক্ষিত হয়) পুরুষের কোনও পরিণাম হইয়া নহে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 
ইহাদ্বার! ইহাও সিদ্ধ হয় যে পুরুষে প্রতিবিস্বিত বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রকাশন তাহাই 
পুরুষের সাক্ষিত্ব।২ বাচম্পতিমতে অবশ্ঠ বৃদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিষ্বনের ঘ্বারাই 
এই প্রকাশন ও পুরুষের সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হয়। জ্ঞান, সুখ, ছুঃখ প্রভৃতি, অথবা 
জাগ্রং। স্বপ্নগ্রভৃতি পরিণামরূপে বিকাররূপে বুদ্ধিতেই ঘটিয়৷ থাকে; কিন্ত 
প্রতিবিহ্বনরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধবশতঃ তাহাদের সাক্ষিত্ব পুরুষের হইয়। থাকে । 
পাতগজলদর্শনেও একটি স্ৃত্রে পুরুষের সকল চিত্ববৃত্তিসাক্ষিত্ব বলা হইয়াছে। 
বল! হইয়াছে__“সকল চিত্তবৃত্তি তাহাদের গ্রভু অর্থাৎ পুরুষের নিকট সদা জ্ঞাত 
যেহেতু পুরুষ অপরিণামী।”৩ তবে এখানে বুঝিতে হইবে যে, চিত্তের যে সকল 
অযোগ্য বা! অপরিদৃষ্ট ধর্ম ( বা বৃত্তি) আছে) যথা ধর্ম? অধর্ম, সংস্কার) নিরোধ 
প্রভৃতি; তাহার! সাক্ষিভাম্ নহে। 
অদ্বৈতবেদান্তে প্রমাতা হইতে বিলক্ষণ সাক্ষী স্বীকৃত হইয়! সেই সাক্ষীর 
ইন্দ্রিয়াদিকে অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বীকার কর! হইয়াছে। মুণ্ড- 
কোপনিষদে একটি বাক্যে বলা হুইয়াছে--“এই শরীররূপ বৃক্ষে দুইটি সমানধর্মা 
পন্ষী আছেঃ তন্মধ্যে একটি স্বাছু ফল ভোজন করে; অপরটি ন1 খাইয়া শুধুই 
দেখে ।) এই বাক্যই সাক্ষীর প্রমাণ। তদ্যতীত যুক্তিও আছে। প্রমাতা যে 
জীব সে সুখ-দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি বিকারপগ্রস্ত হয় বলিয়া এবং নিজেই নিজের 


১। সাংখাযহত্র--১।১৬১ 
২। সাংখ্/হব্রভাযয---১1১৪৮, ১৬১ 
৩। যোগহ্ত্র--81১৮ 
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বিকার বা পরিণামের দ্রষ্টা হইতে পারে না বলিয়। বিলক্ষণ সাক্ষী স্বীকার করিতে 
হয়। বিষ্ভারণ্য পঞ্চদর্শীতে বলিয়াছেন--বৃত্তির এবং বৃত্তির প্রাগভাবের সাক্ষিরপে; 
এবং “আমি জানি ন।'_এইরূপ প্রকাশিত অজ্ঞান, ও জ্ঞানেচ্ছার সাক্ষিরূপে 
অবস্থিত;"**ইত্যার্দি ।৪ 

অদ্বৈতমতে অন্তুকরণ, তাহার সকল জ্ঞানাত্মকবৃত্তি এবং সুখ-ছুঃখাদি 
সকল যোগ্য ধর্ম; ব্যক্তিগত অজ্ঞান এবং তাহার কার্ধ প্রতিভাসিক রজ্জুসর্প- 
প্রভৃতি--এই সবই সাক্ষিভাস্ত । স্রতরাং অজ্ঞানের যে আবরণ তাহাও 
এতদতিরিক্তব্ষয়েই বলিতে হইবে । এই সকল বিষয়ে সাক্ষী অজ্ঞানের দ্বারা 
আবৃত হইলে ইহাদের প্রকাশ হইতেই পারিত না। যদিও সংসার বা বিষয়- 
স্পৃহ! প্রভৃতির উপপত্তির জন্য সাক্গীরও আবরণ স্বীকার করিতে হয়, তথাপি 
জ্ঞান? সুখ; হুঃখ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহাতে কখনও সংশয় বা বিপর্যয় দেখ! 
যায় ন৷ বলিয়া বুঝ। যায় যে, সাক্ষীর পূর্ণানন্দরূপতাই মাত্র অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত 
থাকে, চিদংশ এবং আনন্দরূপত1 আবৃত হয় না । চিদংশ আবৃত না হওয়াতেই 
তাহার অজ্ঞানাদি-সাক্ষিত্ব অব্যাহত থাকে । আবার পূর্ণানন্দরূপতা৷ আবৃত হওয়ায় 
বিষয়সুখস্পৃহ। সম্ভব হয়। কিন্তু আনন্দরূপতার পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ থাকে বলিয়া 
আত্মীতে পরমপ্রেম উপপন্ন হয়। তাই গংগাধরেন্দ্র বেদান্তনুক্তিমঞ্জরীতে 
বলিয়াছেন__-সাক্ষী যদি অনাবৃত হয় তাহার সুখাত্বতা প্রকাশিত হউক! তাহ। 
প্রকাশিত হইয়াই থাকে, যেহেতু আত্মা প্রেমাম্পদ হয়ঃ তবে সেই আনন্দরূপতা 
পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হওয়াতে অতৃপ্ততা থাকে ।৫ ন্ুতরাং সাক্ষীর চিদংশ বা 
চৈতন্য অনাবৃতই থাকে । উহ! আবৃত থাকিলে জগতের আবন্ধ্যপ্রসঙ্গ হইয়। 
পড়িত। সুতরাং অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণ ও তাহার সকল ধর্ম সুখাদিঃ এবং 
বৃত্তিজ্ঞানপ্রভূতির ম্তায় অজ্ঞান ও তাহার কাধ প্রাতিভাসিক রজতগ্রভৃতি সবই 
সাক্ষিভাম্ত । আবার, আকাশ এবং দিকৃকালও সাক্ষিভান্ত । কালকে অশ্ব 
ইন্দ্রিয়গ্রা্থও স্বীকার কর। হইয়া থাকে । 

আর একভাবে সকল পদার্থ ই জ্ঞাতরূপে অথবা অজ্ঞাতরূপে এই সাক্ষিচৈতন্যের 
বিষয় হয়__-ইহাই অদ্বৈতবাীর সিদ্ধান্ত। সাক্ষাৎ সাক্ষিভান্ত অন্তঃকরণ? তদ্ধর্ম) এবং 
জ্বান, অজ্ঞান প্রভৃতি হইলেও এ জ্ঞানের বিষয়্ূপে অথব। অজ্ঞানের বিষয়রূপে 


৪ পঞ্চদশী--৮1৫৫ 
৫ | বেদাস্তন্ক্তিমঞ্জরী--১1৯৭ 


৮০ গ্রচীন-ভারতীয় মনোবিষ্তা 


সকল পদার্থই সাক্ষিচৈতন্তের বিষয়। অভ্ঞানের বিষয় ঘটও “ঘটকে জানিনা)? অথব৷ 
অজ্ঞাত ঘট'-_-এই অজ্ঞতরূপে সাক্ষিচৈতন্তের বিষয় হয়। কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান হইলে-_- 
“ঘটকে জানি, বা 'জ্ঞাত ঘট?-__-এইরূপে জ্ঞাতরূপে ঘট সাক্ষীচৈতন্যের বিষয় হয়। 
তাই বিগ্ভারণ্য বলিয়াছে--“আশ্রয়। বিষয়ঃ ও অজ্ঞান--এই তিনটিই এক সাক্ষিদ্বারা 
অবভাসিত হয় ।***অত এব সকল বস্তই হয় জ্ঞাতরূপে না হয় অজ্ঞাতরূপে সাক্ষি- 
চৈতন্যের বিষয় হয়।”৬ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রও বেদান্তপরিভাষায় সাক্ষী এবং সাক্ষি- 
প্রত্যক্ষের বিবরণ দিয়াছেন । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বেদান্তের মাধ্বসম্প্রদায় এবং গোড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও 
নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে সাক্ষিপ্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন । 

অদ্বৈতমতে এই যে সাক্ষিজ্জীন বা সাক্ষিপ্রত্যক্ষ তাহ! সত্য মিথ্যা সকল 
বস্তকেই প্রকাশ করে বলিয়। ভ্রম প্রমাবিলক্ষণ এক প্রকার অপরোক্ষ জ্বানবিশেষ। 

প্রাতিভঙ্ঞান | গ্যাঁয়। বৈশেষিক? পাতঞ্জল প্রভৃতি দার্শনিকগণ সকলেই 
প্রাতিভঙ্ঞান বলিয়া একপ্রকার অসাধারণ জ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু 
ইহার প্রামাণ্য ও প্রকারবিষয়ে মতভেদ আছে। ন্তায় ও বৈশেষিক দর্শন 
গ্রাতিভজ্ঞানকে এক প্রকার মানসপ্রত্যক্ষ বলিয়াই স্বীকার করে এবং ষথার্থস্থলে 
ইহার প্রামাণ্যও স্বীকার করে। শ্রীধর ন্যায়কন্দলীতে বলিয়াছেন-_-ইন্ড্রিয় ও 
লিঙ্গ (হেতু) প্রভৃতির অভাবসত্বেও যে অর্থের প্রতিভান ব৷ প্রতীতি তাহাই প্রতিভা 
প্রতিভাই প্র।তিভজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়।”১ প্রাতিভজ্ঞানের বিবরণ দিয়া 
প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন--আত্মা ও মনের সংযোগহেতু ধর্মবিশেষ হইতে যে যথার্থ 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে আর্ধ জ্ঞান কহে । তাহা প্রধানত; দেবতা ও খাষগণেরই 
হইয়! থাকে ; কখনো কখনো! সাধারণ মানুষেরও হয়। যেমন, আমার কন্া 
বলিতেছে-__ আমার হৃদয় বলিতেছে যে, কাল আমার ভ্রাতা আসিবে ২ সত্যই 
যদি পরদিন তাহার ভ্রাতা আসে তাহা হইলে এ জ্ঞানকে প্রমাই বলিতে হয়। তাই 
ম্ায়মতে জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন__“কখনো৷ কখনে। অনাগতবিষয়ে আমাদের প্রাতিভ- 
জ্ঞানও প্রমা হইয়া থাকে দেখা যায়ঃ যথা-_কাল আমার ভ্রাতা আঙদিবে। এই 
জ্ঞান অর্থরহিতও নহে; সন্ধিগ্ধও নহে? বাধের দ্বার। বাধিতও নহে । ছুষ্টকারণজন্তও 





সপ 


৬) বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ-_পৃষ্টা ৫৫, ৫৭ ( অচ্যুতগ্রস্থমাল! সং ) 
১। ন্যায়কন্দলী-_ পৃঃ ৬২৮ (বারণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্ভালয় সং) 
২। প্রশস্তপা দভাষ্য-_পৃঃ ৬২৬ (বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিস্ভালয় সং) 
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নহে, সুতরাং ইহা প্রমা বলিয়াই হ্বীকার করিতে হয়। যদি কখনো বাধক 
থাকে সেস্থলে এরূপ জ্ঞান অপ্রম! হউক; যেস্থলে পরের দিন ভ্রাতা আসে সেস্থলে 
কি বলিবে? উহা কাকতালীয় জ্ঞান-_-ইহাও বলা যায় না। কারণ; যাহা 
প্রতিভানামক প্রমাণের দ্বার! প্রদশিত অর্থ তাহা কাকতালীয় হইতে পারে ন। 1১5 

এইরূপে প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বাধক না থাকিলে লৌকিক 
প্রাতিভজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। আবার; ভবিষ্দর্থ জ্ঞানকালে ন 
থাকাতে বহিরিক্দিয়সন্নিকর্ষ সম্ভব না হইলেও এ অর্থের মানস্প্রত্যক্ষ সম্ভব। 
অপি চ; ভ্রাতা” তো! বিদ্যমান পদার্থই; কেবল তাহার আগামী কল্য আগমনই 
ভবিষ্যৎ । তাহাকে যদি অস্তিবপে জানা হইত, তবে সেই জ্ঞান অনর্থজ 
বলিয়৷ অগ্রমা হইত। কিন্তু তাহাকে যখন ভাবী--অর্থাৎ। ভবিষ্যতে হইবে 
বলিয়াই প্রাতিভজ্ঞানে জান। হয়ঃ তখন তাহাকে অনর্থজ বলিয়া অগ্রমা বলা 
যায়না । অপি চ? মন-ইন্দ্রিয়জন্ত বলিয়া) এবং শব্দ লিঙ্গ প্রভৃতিজনিত নহে 
বলিয়া উহ] মানসপ্রত্যক্ষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ৪ 

আর একপ্রকার বাক্যার্থস্ষুরণরূপ প্রতিভা বাক্যপদীয়ে ভর্তৃহরি নিরূপণ 
করিয়াছেন। তীহার মতে বাহ্যার্থ না থাকিলেও শব্দ হইতে অর্থক্ষুরণাত্মক 
প্রতিভা উৎপন্ন হইয়া সকল ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে । যেমন; বাহ্যার্থ না 
থাকিলেও “ব্যাঘ্ঘ আগতঃ__বাঘ আসিয়াছে বলিলেঃ বীরের মনে শোর্য, ও 
ভীরুর মনে ভয়ের উদয় হয় ; উহা শব্দজন্ত প্রাতিভজ্ঞানই বলিতে হইবে, কারণ। 
বাহ্ার্থ নাই বলিয়া উহ অর্থজন্ত হইতে পারে না। সেইরূপ বাহ্যার্থ না 
থাকিলেও শব্দ হইতে অর্থপ্রতিভ হইয়া সকল ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে 
বলিয়া সকল জগৎ শব্দেরই বিবর্ত। ভর্তৃহরির এই মত খণ্ডন করিয়া জয়ন্তভট্র 
বলিয়াছেন যে, দৃষ্টান্তস্থলেও শৌর্য, ভয়গ্রভৃতি শব্দের দ্বারা জনিত হইলেও শব্দের 
বিষয় বা শব্দার্থ নহে । উহা অর্থজন্ঃ অথবা অর্থজ্ঞানজন্য স্বন্বচিত্তের সংস্কার 
অনুষায়ী বিজাতীয় বৃত্তিবিশেষমাত্র । উহ! ইন্দ্রিয়াদির অভন্য বলিয়া প্রাতিভ 
হইলেও উহ] শব্দার্থ নহে ।* 





৩) ন্যায়মঞ্জরী-_প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৯৮।৯৯ ( চৌখাম্ব। সং) 
৪ ন্তারমঞ্জরী-_-প্রথমথও, পৃঃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য (চৌখাম্বা সং) 
৫ | ন্যায়মঞ্জরী-__প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৩৩৫-৩৬ ( চৌখান্ব। সং) 


১৯ 


৮২ প্র/চীন-গারতীয় মনোবিষ্ঠা 


ইন্দ্রিয় বা লিঙ্গপ্রভৃতির দ্বারা জনিত নহে এইরূপ প্রাতিভজ্ঞান গৌতম ও 
বাংস্তায়নপ্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকেরও সম্মত। বাবন্তায়নভাষ্যে কথিত 
হইয়াছে যে পুরুষের কর্মবিশেষই প্রতিভার হেতু; এবং তাহা যুগপৎ সকল 
প্রাতিভজ্ঞান ন। জন্মাইয়া যথাকালেই জন্মাইয়। থাকে ।৬ 

কিন্তু মীমাংসকগণের মতে প্রাতিভজ্ঞান অনৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হইলেও তাহা 
প্রত্যক্ষও নহে? প্রমাও নহে। সেইরূপ বৈশেষিকসম্মত যোগী বা খধির 
প্রাতিভজ্ঞানও 'প্রমাণ নহে । শ্লোকবাতিকে কুমারিলভষ্ট বলিয়াছেন- _-ইক্দ্িয়াদি- 
নিরপেক্ষ প্রতিভা যেরূপ বিষয়ের নিশ্চয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহেঃ যোগীদের 
প্রতিভাও সেইরূপ ।***-*বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও স্বাতন্ত্যবশতঃ অর্থাৎ নির্দিষ্ট 
উপায় ও বিষয়ের অধীন নহে; পুরুষের অধীন বলিয়া প্রতিভা গমাণ হইতে পারে 
না।;? ভাব এই ষে? কোন কোন স্থলে প্রাতিভজ্ঞানের বিষয় বাধিত না হইলেও 
অনেকস্থলে বিষয় বাধিত হয় বলিয়।; এবং সকল প্রমা যেমন নিদিষ্ট কারণ ঝ 
উপায় হইতে উৎপন্ন হয় সেরূপ নির্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়। 
প্রাতিভজ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। অপি ৮, প্রত্যক্ষ বর্তমানবিষয়কেই গ্রহণ 
করিতে পারে বলিয়া; প্রাতিভজ্ঞানের বিষয় ভাবী সুতরাং অব্মান বলিয়। 
প্রাতিভজ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষ ও হইতে পারে না। যোগিগণেরও ধর্মবিশেষের দ্বার! 
ব্যবহিতঃ দৃরস্থ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রাতিভজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উহা প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। বিসম্বাদবহুল বলিয়া অর্থের নিশ্চায়কও হইতে পারে না। 

সাংখ্য) পাতঞ্জল ও বেদান্তের মন্ডে লৌকিক প্রাতিভজ্ঞান বিসম্বাদবহুল 
বলিয়া প্রমা! বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও যোগী ও খধষিগণের যোগজধর্মজনিত যে 
প্রাতিভজ্ঞান-_যাহা শ্যায়-(বশেষিকেরও স্বীকৃত তাহার প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । যোগী ও খধিগণের যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ তাহা বহিরিক্দিয়- 
লিঙগপ্রভৃতির সাহায্যব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাও একপ্রকার প্রাতিভ- 
জ্ঞানই বলিতে হইবে। বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্যে ও পাতগ্জলদর্শনে তাহ৷ 
ম্পষ্টভ(বেই বলা হইয়াছে । পাতঞ্জলদর্শনে ও ভাষ্যে বল! হইয়াছে যে প্রাতিভ- 
জ্ঞানের দ্বারা যোগী সব কিছু জানিতে পারে ।৮ অদ্বৈতমতে লৌকিক গ্রাতিভ- 


৬। ন্যায়সৃন্্রভায্য _-৩1২1৩৪ 
৭| শ্লোকবাতিক--:81৩২,২৫ 
৮] যোগশুত্র, ভাষ্য--৩/৩৩ 


সাক্ষিপ্রত্যক্ষ ও প্রাতিভজান ৮৩ 


জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। কিন্তু যোগিপ্রতাক্ষরূপ প্রাতিভজ্জানের এবং 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রাতিভজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার ত্াহাদেত্ও অবশ্য করিতে 
হইবে। কারণ এঁ সকল জ্ঞানের ষথার্থত। এবং সাক্ষাৎকারিত্ব তাহাদের হ্বীকৃত। 
রাধনের দ্বারা যথার্থ ব্রন্মসাক্ষাংকারের কথা ব্রন্মসূত্রে৯ স্বীকৃত হইয়াছে । 
অপি চ; এ মানসপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় বা লিঙ্গাদির দ্বার! অজনিত বলিয়। একপ্রকার 
গ্রাতিভজ্ঞানই বলিতে হইবে । 

আবার? বে্দান্তিগণ যে দিক্‌ দেশ প্রভৃতির সাক্ষিপ্রত্যক্ষের কথা বলে 
ভাহাঁও একপগ্রকারের প্রাতিভজ্ঞানই বলা যাইতে পারে। বাচস্পতিমিশ্র 
সাধারণ লৌকিক প্রাতিভজ্ঞাীনের_এমন ফি নিরন্তর ভাবনার ফলে যে 
দেবতাদিপাক্ষাৎকার ভাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই; যেহেতু সেই সব 
সাক্ষাৎকার বস্তৃতন্ত্র অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অধীন বা অনুরূপ নহে। ভামতীতে তিনি 
বলিয়াছেন--ব্রহ্মসাক্ষাংকারভিন্ন যে ভাবনাধেয় সাক্ষাৎকার প্রাতিভজ্ঞানের, শ্টায় 
ংশয়াক্রান্ততাহেতু তাহার প্রামাণ্য হইতে পারে না। এগ্রাকার সামগ্রী হইতে 
উৎপন্ন এপ্রকাঁর জ্ঞানের বহুস্থলেই ব্যভিচার দেখা যায়। শীতের প্রকোপে 
চলিতে অসমর্থশরীর শীতকাতর ব্যক্তির কল্পিত অগ্নির চিন্তা করিতে কারতে 
যে প্রদীপ্তশিখা বিশিষ্ট অগ্রির সাক্ষাৎকার তাহ! প্রমাণান্তরের দ্বারা সমধিত হয়, 
না। যেহেতু, অধিক স্থলেই বিসংবাদ অর্থাৎ ব্যতিক্রমই দৃষ্ট হয় ।,১* এম্ছুলে 
প্াতিভজ্ঞানের সংশয়াক্রান্ততাহেতু অগপ্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে বলা হইয়াছে। 
শীতাতুরের যে ভাবনাধেয় বহিসাক্ষাৎকার তাহা বস্ততঃপক্ষে মানসী বিভ্রান্তি। 
বিপর্যয় বা ভ্রমের প্রকারবিশেষ এই মানসবিভ্রান্তি পরে আলোচিত হইতেছে । 


৯। ব্রহ্ম স্তর, শাংকরুভা ষ্য---৩।ৎ ২৪ 
১০। ভামন্তী__-১।১1১ 


মানসবিভ্রান্তি ও কল্পনা 


অধথার্থ অনুভবের আলোচনা প্রসঙ্গে ভ্রম বা বিপর্যয়ের আলোচনা করা 
হইয়াছে । সে স্থলেও প্রধানত; বাহ্োক্দিয়ন্য ভ্রম ব! প্রতাক্ভ্রমের কথাই 
আলোচনা কর! হইয়াছে, যদিও অন্ুমিতিভ্রম এবং শাব্দভ্রমও আছে। কিন্তু 
প্রত্যক্ষভ্রমেরই আর একটি প্রকার আছেঃ যাহ! বাহ্ক্দ্িয়ের সম্প্রয়োগ বা 
সন্নিকর্জনিত নহে; মনোজনিত। তাই ইহাকে মানসী ভ্রান্তি বা বিভ্রান্তি 
(08110010800) বলা হয়। বাহোক্দ্িয়জনিত ভ্রান্তি সাধারণতঃ বিষয়দোষজনিত 
বা ইন্দ্রিয়জোষজনিত হইয়। থাকে এবং নির্দিষ্ট অধিষ্ঠানেই হইয়! থাকে । যেমন 
রজ্ভুতে সপ্পত্রম, অথবা শঙখে গীতভাভরম। কিন্তু মানসী ভ্রান্তি প্রধানত: 
অন্তঃকরণদোষ হইতেই হইয়া থাকে? এবং কোনও নির্দিষ্ট অধিষ্ঠান বা সাদৃশ্য 
প্রভৃতিকে অপেক্ষা করেনা । জয়ন্তভট্র বলিয়াছেন_-“কাম। শোক, উন্মত্ততা; 
চোর ওত্বপ্লাদির দ্বারা উপদ্রত অর্থাৎ অভিভূত জনের অবিদ্যমান পদার্থকেও সম্মুখে 
অবস্থিতের ন্যায় দর্শন করে ।'১ উৎকট কামগ্রস্তব্যক্তি তীব্র চিন্তার ফলে কখনো 
কখনে! অবিদ্তমান মহিলাবিশেষকে চোখের সামনে বিদ্যমানরূপে দেখিয়। ফেলে । 
এম্থলে কোনও নির্দিষ্ট অধিষ্ঠান, ব৷ তৎসহ বহিরিক্র্িয়সন্িকর্ষ, বা সার্ৃশ্য কিছুরই 
অপেক্ষা থাকে না। শীতাতুর মানুষের অগ্নির চিন্তা করিতে করিতে কদাচিং 
অগ্নিশিখাদর্শনের দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়। 

জয়ন্তভট্ ন্যায়মগ্ররীতে বলিয়াছেন ষে, স্থলবিশেষে মানসভ্রান্তিতেও বিষয়ের 
দোষ এবং সাদৃশ্ও অন্তঃকরণদোষের সহকারী হইয়া থাকে। যেমন কামগ্রস্ত পুরুষ 
পুষ্পদর্শনে মগ্ন হইয়া অনিলসঞ্চালিত বৃক্ষপল্লবে কামিনীর দর্শন করিয়া থাকে | 

এই মানসত্রান্তির গ্রসঙ্গে জয়ন্তভট্র বলিয়াছেন যে; মানসবিভ্রান্তিস্থলে নির্দিষ্ট 
অধিষ্ঠান না থাকিলেও কিন্তু এগুলিকে শৃন্যবাদিসম্মত অসংখ্যাতি বল! চলিবে ন!) 
কারণ, ইহারা শশশঙ্গের ন্যায় কোনও অসৎ পদার্থের প্রতীতি নহে । অন্য কোনও 
স্থানে বিগ্ভমান বা! সংপদার্থেরই প্রতীতি। শ্রীধর ম্তায়কন্দলীতে বলিয়াছেন ষে; 
নিরধিঠান ভ্রমস্থলেও অবর্তমান যে পদার্থ তাহার স্বরূপবিপরীত বর্তমানাকারে 
প্রতীতি হওয়ায় উহা বিপরীতখ্যাতি; অসংখ্যাতি নহে । তিনি আরও বলিয়াছেন 
_-যেস্থলে সদৃশ কোনও অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া বিপর্যয় ব! ভ্রম ঘটে 


১। স্তায়মঞ্জরী__প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৯৭ ( চৌখাম্বা সং) 
২। স্টায়মঞ্জরী-_২য় খণ্ড, পৃঃ ১১১ € চৌথাম্ব। সং) 


মানসবিভ্রাত্তি ও কল্পনা ৮৫ 


সেখানেই সাদৃশ্য কারণ হইয়া! থাকে, মনৌদোষমাত্র-নিবন্ধন নিরধিষ্ঠান বিভ্রান্তিতে 
সাদৃশ্য কারণ হইতে পারেনা ঃ যেমন? কামাতুর ব্যক্তির যেখানে সেখাঁনে উৎপন্ন 
স্্রীপাক্ষাংকাররূপ বিজ্ঞানে ।”০ 

এখানে একটি প্রশ্ন আসিয়। পড়ে যে, অধ্যাত্মসাধক বা যোগিগণ যে দেবতার 
রূপ? জ্যোতিঃপ্রভৃতি দর্শন করেন তাহাও কি এই বিভ্রান্তি? যেহেতু সেইসব 
স্থলে কোনও অধিষ্ঠানের সহিত ইন্ড্রিয়সন্লিকর্ষ থাকেনা, এবং এ জ্ঞান সংবাদীও 
হয়না; সুতরাং উহ্থার। মানসবিভ্রান্তিই বলিতে হইবে । সমাধানে বলিতে হইবে 
যে, অনেকস্থলেই এ সকল জ্ঞান মানসভ্রান্তি হইলেও সকল স্থলেই তাহা নহে। 
যোগজধর্মের সাহায্যে সুক্ষ জ্যোতি; ব! সুক্ষ দেব্বিগ্রহ যোগিগণের মানস-প্রত্যক্ষ 
হওয় অসম্ভব নহে । তাই পাতগ্রলে বল। হইয়াছে--ম্বাধ্যায় অর্থাৎ মন্ত্রজপের 
সিদ্ধি হইলে ইষ্ট-দেবতার সাক্ষাৎকার হয় ।”৪ জয়ন্তভটও ম্যায়মতে বলিয়াছেন-_ 
'ধ্যানিগণের ভাবনাভ্যাস হইতে সম্ভৃত মনঃকরণক জ্ঞান হইয়া থাকে ।” 

কল্পন! ॥-_-আর একপ্রকার বিপর্যয় আছে যাহ! ইক্দ্িয়জভ্রম এবং মানসত্াস্তি 
হইতেও বিলক্ষণ। তাহাকে কল্পনা বা মনোরাজ্য বলা হইয়। থাকে । অদ্বৈত- 
বেদান্তের মতে আরোপ-উপাসন! ব! ধ্যানও ইহার অন্তর্গত। কারণ, আরোপ- 
ধ্যানও কল্পনারই শ্যায় ইচ্ছাপ্রযোজ্য এবং পুরুষতন্্ব । যেমন; “বাকৃকে ধেনু বলিয়৷ 
উপাসনা করিবে*__এই আরোপাত্মক উপাঁসন। পুরুষের অধীন কল্পনামাত্র ৷ 

এই কল্পনানামক অধথার্থ মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য এই যে; মানুষ যে কোনও স্থানে 
ইচ্ছানুসারে কল্পনা করিতে পারে, করিতে না-ও পারে? আবার অন্তগ্রকারে কল্পন! 
করিতে পারে; ইন্দ্রিয়জভ্রম বা মানসত্রমের ন্যায় করিতে বাধ্য হয় না । কল্পনায় 
কোনও অধিষ্ঠান প্রয়োজন হয় না, ব1 ইন্দ্রিয়সন্গিকর্ষও প্রয়োজন হয় না। কল্পন! 
স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, যেহেতু? কল্পনাতে স্মৃতির ন্যায় পূর্বানুভব প্রয়োজন 
হয় না। স্মৃতিও বস্তৃতন্ত্ বা বস্তু অনুযায়ী হইয়া থাকে । কিন্তু কল্পনা! ব্েচ্ছা ও 
মনব্যতিরেকে অপর কিছুর অপেক্ষা রাখেন! ৷ ধ্যান-কল্পনাবিষয়ে বিবরণপ্রমেয়_ 
সংগ্রহে বিগ্ভারণ্য বলিয়াছেন__ধ্যান অর্থ কোনও অনুভূত পদার্থে, অথবা 


ও। ন্যায়কন্দলী-_পৃঃ ৪২৬ ( বারাণসেয় সংস্কতবিশ্ববিগ্ভালয় সং ) 
৪| পাতঞলযোগন্থত্র--২৪৪ 
৫) ন্যায়মঞ্জরী__প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৯৭ ( চৌখান্বা সং) 


৮৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোধিস্তা 


অননুভূতবিষয়ে নিরঙ্কৃুশভাবে কল্পনা; যাহাকে লোকে মনোরাজাও বল! হয়।** 
স্বেচ্ছ! ও মন ব্যাতিরেকে আর কোনও সাধনকে ইহা! অপেক্ষা করেনা ।"**কোনও 
রাজা বা শাস্ত্র এই মনোরাজ্যকে নিবারণ করিতে পারেনা । কিন্তু শান্ত্রোক্ত 
ধ্যানরূপ কল্সনায় ফলবিশেষ লাভ হয়ঃ অপর কল্পনা বা মনোরাজ্যে সেরূপ কোনও 
ফললাভ.হয় না ।১৮ 


প্রযত্াত্মক আন্তঃকরণবৃত্তি 


ভাঁবাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি এবং প্রযত্ত্বক অন্তঃকরণবৃত্তির উল্লেখ পূর্বেই করা 
হইয়াছে । তন্মধ্যে সুচীকটাহন্তায়ে শ্রমলাঘবহেতু পূর্বে গ্রযত্বাত্মক বৃত্তি বা ধর্মের 
নিরূপণ কর। হইতেছে । এখানেও বুঝিতে হইবে ফে' এই মনোবৃত্তি তাফ্কিক ও 
মীমাংসকপ্রভূতির মতে আত্মীরই ধর্ম আত্মার বিশেষগূণ। প্রযত্ুকে কৃতিও 
বল! হয় এই প্রযত্ধ বা! কৃতি তিন প্রকার-_ (১) প্রবৃত্তি, (২) নিবৃত্তি ও 
(৩) জ্বীবনযোনি বা জীবনহেতু । ইহার! সাক্ষাৎ ভাবে শরীরে চেষ্ট| জম্মাইয়া 
থাকে ।. জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি পরম্পরায় অর্থাৎ প্রযত্বদ্ধার! চেষ্টার জনক হইয়া 
থাকে। এই প্রযত্বের বীজ বা হেতু চিকীর্যানামক একটি অন্তঃকরণধর্ম আছে; 
তাহা কৃতিবিষয়ণী ইচ্ছান্বরূপ বলিয়া ভাঁবাত্মক অন্তঃকরণধর্মের অন্তর্গত। 

এই করিবার ইচ্ছা বা! চিকীর্যার অনস্তর এবং শারীরচেষ্টার পূর্বে একটি 
অন্তঃকরণধর্ম বা মনোবৃত্তিঃ অথবা তাফিকাদিমতে আত্মবিশেষগুণ উৎপন্ন হয় 
যাহার নাম প্রযত্ব বাকৃতি। তাই প্রাচীনদের কথা আছে-_জ্ঞান হইতে ইচ্ছা 
উৎপন্ন হয়, ইচ্ছা হইতে কৃতি উৎপন্ন হয়, কৃতি হইতে চেষ্টা হয়ঃ__ইত্যাদি। 
অস্ত্ঃকরণের প্রবৃত্তিরূপ প্রযত্ব হইতে শরীরে প্রবৃত্বিরূপ চেষ্ট। জন্মে। নিবৃত্তিরপ 
প্রযত্ব হইতে শরীরে নিবৃত্তিরপ অর্থাৎ কোনও ক্রিয়৷ হইতে নিবৃত্ত হওয়া-রূপ চেষ্ট 
জন্মে। আবার? আমাদের জীবনাপৃষ্ট অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকার যে অদৃষ্ঠ আছে তাহা 
হইত্বে আমাদের অন্তঃকরণে (বা আত্মায়) এক প্রকার প্রত জন্মে যাহা শ্বাস- 
প্রশ্বাসপ্রভৃতির জনক হইয়া থাকে । এই শ্বাসাদিচেষ্টার হেতু যে প্রযত্ু তাহাই 
জীবনহেতু প্রযত্ব বা জীবনযোনি প্রযত্ব। 

ইচ্ছা হইতে যেমন প্রযত্ন জন্মে সেইরূপ দ্বেষ হইতেও চিকীর্য। উৎপন্ন হইয়া 


* | বিবরণপ্রমের়সংগ্রহ- পৃঃ ৮২৬-২৭ ( অচ্যুতগ্রন্থমাল! সং) 


প্রধত্াতাক অন্তঃকরণবৃণ্তি ৮৭ 


প্রযত্ব উৎপন্ন হয় । তাই তত্বালোকে প্রষত্বের লক্ষণ করিয়া বল! হইয়াছে ইচ্ছা) 
দবেষ ও জীবনাপৃষ্ট_ইহাদের অন্যতমের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যাহ! চেষ্টা-শ্বাসাদির 
জনক হয়, তাহাই প্রযত্ব ।, এই লক্ষণে ত্রিবিধ প্রযত্ুই সংগৃহীত হয়। 
তাকিকাদির মতে এই প্রযত্ব--“অহং যতে?_-অর্থাৎ আমি প্রযত্ব করি এইরূপ 
প্রতীতিসিদ্ধ আত্মবিশেষগুণ। এবং জ্ঞান) ইচ্ছাদির মতই দ্িক্ষণন্থায়ী। জ্ঞান। 
ইচ্ছাদির মত গ৩যত্বও সবিষয়ক হইয়া থাকে । জ্ঞান? ইচ্ছা; কৃতি ও দ্বেষ এই 
চারিটিরই বিষয় থাকে । 

প্রবৃত্তি ॥_ত্রিবিধ প্রযত্রেরও মধ্যে ইচ্ছা বা দ্বেষজনিত ইট্টগ্রাপ্তি বা অনিষ্ট- 
পরিহারের অন্কুল ক্রিয়ার জনক যে প্রবত্ব তাহার নাম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির 
প্রতি উপাদানের প্রত্যক্ষ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, কৃতিসাধ্যতাঁজ্ঞান। এবং চিকীর্ষ। কারণ 
হইয়া থাকে । অর্থাৎ কোনও পদার্থে ক্রিয়া বা চেষ্টার জনক প্রবৃত্তি মনে উৎপন্ন 
হইতে হইলে সেই পদার্থের উপাদান ব1 সমবায়িকারণের প্রত্যক্ষজ্ঞান থাক 
প্রয়োজন । যেমন বস্ত্রের বয়নরূপ চেষ্টার কারণ প্রবৃত্তির জন্য সেই বস্তের 
উপাদান ততস্তর প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকা গ্রয়োজন। আবার এই প্রবৃত্তিজনিত চেষ্টা 
হইতে কোনও ইষ্ট অর্থাৎ সুখলাভ হইবে--এই জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন । এইরূপ 
ইষ্টসাধন্তাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তদনন্তর ইহ1 কৃতিসাধ্য অর্থাৎ ইহ! আমার কৃতি- 
জনিত চেষ্টার দ্বারা সম্পাদিত হইবার যোগ্য--এই জ্ঞীন হইলে, চিকীর্ষা বা কৃতির 
ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--“চিকীর্য!) 
কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান, ইষ্টসাধনভাজ্ঞান এবং উপাদানের প্রত্যক্ষ-_ এইগুলি প্রবৃত্তির 
জনক হইয়! থাকে ।*২ যুক্তাবলী টাকায় পুনরায় বলিয়াছেন__“মধু ও বিষের দ্বারা 
সম্প.ক্ত অন্নভোজনে অধিকতর অনিষ্টের সম্বন্ধজ্ঞানহেতৃু চিকীর্ষা! হয় না বলিয়াই 
প্রবৃত্তি হয় না ( বুঝিতে হইবে )। কেহ কেহ বলেন যে; কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাদির 
ন্যায় প্রবলতর অনিষ্টের অজনকত্তজ্ঞানও ম্বতন্ত্র অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা প্রবৃত্তির 
কারণ হইয়। থাকে ।৩ 

প্রাভাকরমীমাংসকমতে কার্ধতাজ্ঞান হইতে চিকীর্যা হইয়। প্রবৃত্তি উৎপন্ন 
হয়। অর্থ(ৎ ইহা আমার কর্তব্য এবং আমার কৃতিসাধ্য-_এই জ্ঞান হইলেই 

১ তত্বালোক--পৃঃ ১৭৪ ( চৌখাশ্ব ) 

২। ভাষাপরিচ্ছেদ--পৃঃ ৫*৭ ( নিণয়সাগয় সং) 

৩। মুক্তাবলী-_-পৃঃ €*৭ (এ) 


৮৮ প্রাণিল*ভারতীয় মনোবিষ্ঠা 


চিকীর্য! উৎপন্ন হইয়! প্রবৃত্তিরূপ প্রষত্ব জন্মে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রয়োজন হয়না । 
সেই জন্যই নিত্যকর্মে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকিলেও বেদবিধি-শ্রবণে কর্তব্যতাজ্ঞান 
ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান হইয়া চিকীর্ধা উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে প্রবৃত্তি জন্মে। 
কাম্যকর্মে অবশ্য বেদবিধিশ্রবণ হইতেই কাম্য ব্ব্গাদিসাধনতার জ্ঞানের দ্বার! 
এবং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের দ্বার! চিকীর্ষ। উৎপন্ন হইয়৷ প্রবৃত্তি জন্মে।॥ ভাট্রমতেও 
আত্মার গুণরূপে প্রত স্বীকৃত হইয়াছে । মানমেয়োদয়ে নারায়ণভট্ট বলিয়াছেন 
_পপ্রযত্ব শরীরাদিতে কর্মোৎপত্তির হেতু হইয়! থাকে | 
তাকিক ও মীমাংসকপ্রভৃতির মতে ত্রিবিধ প্রযত্ুই আত্মার বিশেষগুণ | 
খ্য, পাতঞ্জল; ও অদ্বৈতবেদান্তের মতে ইহারা অন্তঃকরণের ধর্ম, আত্মার গুণ 
নহে, যেহেতু তাহাদের মতে আত্ম। নিগুণ। 
আচার্য রামান্থজের মতে প্রযত্র আতর গুণ হইলেও ইহ জ্ঞানবিশেষ- 
স্বরূপ) জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহে । শ্রীনিবাস যতীন্দ্রমতদীপিকায় বলিয়াছেন__ 
জীবাত্মার বিশেষগুণ বৃদ্ধি, সুখ; ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্েষ, প্রযত্ব-_-এই ছয়টি জ্ঞানেরই 
বিস্তার বলিয়৷ জ্ঞানে ইহাদের অন্তর্ভাব পূর্বেই বলা হইয়াছে ।”* 
নিবৃত্তি ॥--ছুঃখ ও ছুঃখের সাধনপদার্থের প্রতি দ্বেষবশতঃ অনিষ্ট দুঃখাদির 
পরিহারের অনুকূল যে প্রযত্ব ক্রিয়ানিবৃত্তির জনক হয় তাহাই নিবৃত্তি নামক 
প্রযত্ব। সুতরাং নিবৃত্তির প্রতি ফলে ছেষ এবং ছিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ । অর্থাৎ 
ছঃখের প্রতি ছ্েষঃ এবং এই ক্রিয়া ছুঃখের হেতু--এইরূপ জ্ঞান সেই ক্রিয়াতে 
নিবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে । তাই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন_-“দেষ হইতে এবং দিষ্ট- 
সাধনত।জ্ঞান হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে |১* এস্থলেও) গ্রবলতর ইঞ্টের সাধনতা 
জ্ঞান_অর্থাৎ, ইহাদ্বার ছুঃখের চেয়েও অধিক সুখ হইবে__এইরপজ্ঞান নিবৃত্তির 
প্রতিবন্ধক বুঝিতে হইবে । এইজন্ই ছঃখের সাধন পাকাদিতেও আমাদের নিবৃত্তি 
ন! হইয়! প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । 
জীবনযোনি ॥_ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন গ্রভৃতিও শরীরেরই চেষ্টা- 
বিশেষ | সুতরাং তাহারও হেতুভূত কোন প্রযত্ব অস্তঃকরণে আছে; যাহা! এসকল 


৪| মুক্তাবলী-_পৃঃ ৫€*৭-৯ (এ) 
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প্রযত্বাত্মক অস্তঃকরণবৃত্তি রঃ 


শানীর চেষ্টা জন্মাইয়। থাকে। কিন্তু তাদৃশ কোনও প্রযত্তবিষয়ে আমরা সচেতন নহি। 
অর্থাৎ এ প্রযত্বের মানসপ্রত্যক্ষ হয়না । এই অতীন্দ্রিয় বা অপরিদৃষ্ট প্রযত্বকে 
জীবনহেতু বা জীবনযোনি প্রযত্ব বল! হয়। কেননা, এই প্রযত্ব জীবনাপৃষ্টের দ্বারাই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । যতকাল জীবন থাকে ততকালই অন্তঃকরণে। অথব! 
আত্মাতে এই প্রযত্ব উৎপন্ন হইয়া শরীরে শ্বাসাদিক্রিয়। জন্মাইয়া থাকে। বিশ্বনাথ 
বলিয়াছেন--জীবনযোনি প্রযত্ব সর্ধদাই অতীন্দ্রিয়ঃ শরীরে প্রাণসঞ্চারে উহ! 
কারণ হইয়৷ থাকে । জীবনযোনিপ্রযত্ব যাবজ্জীবন অন্ুবর্তন করে ।"**অধিক 
শ্বাসাদি অর্থাৎ জোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রযত্তের দ্বারা সাধ্য হয়-- ইহা দেখা যায়। 
সুতরাং অনুমান কর! যায় যে; সকল প্রাণ সঞ্চারই অর্থাৎ সবসময়ের শ্বাসপ্রশ্থাসই 
প্রযত্ুনাধ্য । অথচ এরূপ কোনও প্রযত্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়।, অতীন্দ্িয় 
প্রবত্রবিশেষের সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমিতি হইয়। থাকে । তাহাই জীবনযোনি 
প্রযত্ব ।;৮ 

বৈশেষিকসিদ্ধান্তান্ুসারে মাধব সরব্বতী সর্বদর্শনকৌমুদীতে অন্ত ভঙ্গীতে 
ঘিবিধ প্রযত্তের বর্ণন। করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_-“আত্মার ধর্ম উৎসাহ বা 
উদ্যোগ কৃতি ব৷ প্রযত্বপদের দ্বার! বুঝায়।-* ইহাই আবার আখ্যাতের বাচ্য ভাবনা 
বলিয়া অভিহিত হয়। ইচ্ছা! ও দ্বেষ হইতে প্রযত্ব উৎপন্ন হয়, এবং ইহা শরীরের 
ক্রিয়ার জনক হইয়া থাকে ।'*এই প্রযত্ব দ্বিবিধ__জীবনযোনি প্রযত্ব ও 
চিকীর্ধাধীন প্রযত্ব। তন্মধ্যে প্রথমটি শ্বাদনিমেষাদির হেতু হয়, দ্বিতীয়টি চেষ্টা দির 
হেতু হয়। প্রথমটি অনুমেয়, দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে ।”৯ 

বৈশেষিকভাষ্তে প্রশস্তপাদ আরও বলিয়াছেন যে, এই জীবনযোনিপ্রযত্ত 
ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত অন্তঃকরণের সংযোগজনক যে মনের ক্রিয়া তাহারও জনক 
হইয়া থাকে । তিনি বলিয়াছেন-_ প্রযত্ব দ্বিবিধ__জীবনপৃবক ও ইচ্ছাছেষপুধক | 
তন্মধ্যে জীবনপুরক নুষুপ্তের প্রাণ অপান প্রভৃতির (ধারাবাহিক ক্রিয়ার ) প্রেরক 
হয়) আবার জাগরণের কালেও অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয় বিশেষকে প্রাপ্তির হেতু হয়। 
ধর্মাধর্মসাপেক্ষ যে আত্মমনঃসংযোগ তাহাই জীবন এবং তাহ! হইতেই এই 
প্রযত্ের উৎপত্তি হয়। আর? অপরু প্রযত্ব হিত প্রাপ্তি ও অহিতপরিহাঁরে সমর্থ 





৮| ভাষাপরিচ্ছেদ, মুক্তাবলী_-৫২৭ (শিণিয়সাগর সং) 
৯। সর্বদর্শনকৌমুদী-_-পৃঃ ৩০ (ব্রিবাজ্্রমূ সং) 


১২ 


১০ প্রাখেন-ভাবরতীয় মনোবিস্তা 


ব্যাপারের হেতু হইয়া থাকে । এই দ্বিতীয়প্রকার অর্থাৎ ইচ্ছাছেষপূর্বক প্রযত্ব 
শরীরেরও বিধারক হইয়। থাকে | এই প্রযত্ব ইচ্ছা অথব৷ দ্বেষকে অপেক্ষা করিয়৷ 
আত্ম ও মনের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় ।?১* 

হ্যায়কন্দলীতে ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীধর বলিয়াছেন__“সুগুপুরুষের প্রাণাদি- 
ক্রিয়া যেহেতু ক্রিয়া! ন্ুৃতরাং তাহ। নিশ্চয়ই কোনও প্রযত্বসাধ্য। কিন্তু সেইকালে 
ইচ্ছাদ্বেষজনিত কোনও প্রযত্র থাকা সম্ভব নহে; অতএব জীবনপূর্বক প্রযত্বই প্রাণ 
অপানাদ্ির প্রেরক।***ইচ্ছাপূর্ক প্রযত্বই গুরু শরীরকে দীাড়ান-প্রভৃতি অবস্থা 
হইতে পড়িতে ন৷ দিয়! শরীরের বিধারক। স্মুখের সাধন গ্রহণে ষে প্রযত্ব তাহ। 
ইচ্ছাপূর্বক এবং ছুঃখের সাধন পরিত্যাগে যে প্রযত্ণ তাহা দ্বেষপূরক হইয়া থাকে ।১১ 

এম্থলে বিশেষ মন্তব্য এই যে জীবনযোনিপ্রযত্ব একপ্রকার অতীন্দ্িয় 
আত্মবিশেষগুণ বা অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম। অন্যানা অপরিধৃষ্ট চিত্তধর্মের আলোচনা 
অন্ত পরিচ্ছেদে করা হইতেছে । এই পরিচ্ছেদে ত্রিবিধ ব। দ্বিবিধ প্রযত্বাত্মক চিত্ত 
ধর্মের নিরপণ করা হইল । 


অপরিদৃষ্ট অন্তঃকরণধর্ম 


জ্ঞান, সুখ, ছুঃখঃ ইচ্ছ। প্রভৃতি চিত্তের ধর্মগুলি যেমন পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 
মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হওয়াতে) অথব' সাক্ষাৎসাক্ষিবেছ্ হওয়াতে সাক্ষাৎ জ্ঞাত 
হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তের বা অন্তঃকরণের কতকগুলি ধর্ম বা বৃত্তি আছে 
যাহারা সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয় না । অনুমানপ্রমাণের দ্বারাই তাহাদের সন্ভাব নিশ্চিত 
হইয়াথাকে। সেই সকল ধর্মের মধ্যে অনৃষ্ট ও সংস্কার__এই ছুইটি প্রসিদ্ধ ও প্রধান। 
অনৃষ্টশব্দে ধর্মও অধর্ম এই ছুইটিকে বুঝায়। এতদ্যতিরিক্ত জীবনযোনিপ্রযত্ব এবং 
ম্যায়তসিদ্ধ নিবিকল্পকজ্ঞানও অপরিদৃষ্ট ধর্মই বুঝিতে হইবে । পাতঞ্জলদর্শনের 
ব্যাসভান্তে আরও কয়েকটি অপরিপৃষ্ট চিত্তধর্মের গণনা করা হইয়াছে। ভাসতে 
বলা হইয়াছে-_“চিত্তের ধর্ম ছুইপ্রকার _-পরিরৃষ্ট এবং অপরিদৃষ্ট। তন্মধ্যে যেগুলি 
প্রত্যয়াত্মক-_অর্থাৎ প্রমাণপ্রভূতি ও রাগদেষাদি তাহার! পরিদৃষ্ট। আর; যাহারা 
বন্তমাত্রাত্বক তাহারা অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম। অনুমানপ্রমাণের বার] যাহাদের অস্তিত্ব 


১০। প্রশন্তপাদভাম্তব-_পৃঃ ৬৩৮ ( বারাণসেয় সংস্কতবিশ্ববিস্তালয় সং ) 
১১। হ্যায়কলগালী--পৃঃ ৬৩৮-৩৯ (--এ সং) 


অপরিদৃষ্ট অন্তঃকরণধ্ম ৯১ 


জানা যায়-_এইরূপ সেই ধর্মগুলি সাতপ্রকার | যথা+__নিরোধ) অনৃষ্ট) সংস্কার। 
পরিণাম, জীবনহেতুপ্রষতু। চেষ্টা ও শক্তি_-এইগুলি চিত্বের দর্শনবজিত ধর্ম ।”১ 
এখানে নিরোধ বলিতে চিত্তের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থাকে বুঝাইয়াছে। আনৃষ্ট- 
শব্রে ধর্মাধর্মরূপকর্মীশয়কে বুঝাইয়াছে । সংস্কারশব্দে জ্ঞানের আশয় বাসনাকে 
বুঝায়। সত্বরজঃগুভূতি গুণসকল সদ! পরিণামী বলিয়া চিত্তেরও সতত পরিণাম 
হইতে থাকে, যদিও তাহা আমাদের সাক্ষাৎকৃত নহে, অনুমেয় । জীবনহেতু" 
প্রযত্ন পুৰেই উক্ত হইয়াছে । আমাদের অসংবিদিত যে চিত্তের চেষ্ট। বা! ক্রিয়। 
যাহ৷ ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত চিত্তের সংযোগের হেতু হইয়া থাকে; তাহাই চেষ্টা 
বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে । সকল পদার্থের স্যায় চিত্তেও শক্তি আছে- যাহ! 
পরিদৃষ্ট নহে; কিন্তু অনুমেয় । পাতঞ্জলমতে অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম এই সাত প্রকার । 

স্তায়বৈশেষিক প্রভৃতি তাঞ্কিকগণের ভাষায় বলিতে হইবে, এইগুলি মানস- 
প্রত্যক্ষের অযোগ্য অতীন্দ্রিয় আত্মার বিশেষগুণ। এবং ভন্মতে অনৃষ্ট অর্থাৎ 
ধর্মাধর্ম। সংস্কীর, জীবনযোনিপ্রযত্ব এবং নিধিকল্পকজ্ঞান-_-এই কয়টি অতীক্জরিয় 
আত্মবিশেষগ্ডণ। অণুপরিমাণ মন অতীন্দ্রিয় বলিয়া! তাহার চেষ্টা বা ক্রিয়া 
অবশ্ঠই অতীব্দ্রিয় মনের ধর্ম, বলিতে হইবে । 

সে যাহাহউক, এইগুলির মধ্যে ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার__এই তিনটিই প্রধান । 
কেননা? এইগুলির দ্বারাই আমাদের অন্যান্ত চিত্রধর্মগুলি উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে। প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই অৃষ্ঠকে জন্য পদার্থের প্রতি 
সাধারণ কারণ; এবং স্খছুঃখভোগের প্রতি অসাধারণ কারণ বলিয়া থাকেন । 
আবার, সংস্থাঙ্গ স্মৃতি-প্রত্য ভিন্ঞাগরভূতি জন্মাইয়া থাকে। বস্তৃতঃঃ এই অনৃষ্ঠ এবং 
সংস্কারইই আমাদের সকল প্রচেষ্টা আমাদের চরিত্র, জ্ঞান ও কর্মকে প্রভাবিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করে। পাশ্চাত্ত মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড. যেমন বলেন যে, নিজ্্পনমন 
ও অবচেতন মনই আমাদের চরিত্র ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে, আমরাও তেমনি 
বলিতে পারি যে, অন্তঃকরণে স্থিত অদৃষ্ট ও সংস্কারই আমাদের ভাগ্য, চরিত্র ও 
ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ আছে যে--জন্সগ্রহণকারী 
জীবাত্মাকে ছুইটি পদার্থ অনুসরণ করে--উপাসন! ও কর্মজনিত অরৃষ্ট) এবং 
পূর্বপ্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বজ্ঞানের সংস্কার ।১২ অৃষ্ট ও সংস্কার অন্ুুসারেই মানুষের 


১। যোগশ্ব্র-ব্যাসভা ব---৩/১৫ 
২। বৃহদার্প্যকোপনিষৎ--8181২ 


টং প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিত্তা 


রাগছেষ উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাগছেষের দ্বারাই আমাদের সকল ব্যবহার 
চলিতে থাকে । বেদবাহা জৈন ও বৌদ্ধদর্শনেও এই অনৃষ্ট ও সংস্কারের সন্ভাব ও 
প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং অনৃষ্ট অর্থাৎ ধর্মাধর্ম এবং সংস্কারের প্রীধান্যহেতু 
এই অপরিৃষ্ট চিত্তধর্মতিনটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে ।__ 

অদৃষ্ট ॥__বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহের দৃষ্টকল ছাড়াও কালাম্তরভাবী ফলের 
জনক, এবং অচিরেই বিনষ্ট কর্মের স্থায়িব্যাপা ররূপ বা সুক্ষনকর্মীবশেষরূপ একটি পদার্থ 
অনুমিত বা অর্থাপত্তিপ্রমাঁণের দ্বার কল্পিত হইয়! থাকে । মীমাংসকগণ ইহাকে 
অপূর্ব বলেন, এবং তাকিকাদি ইহাকে অরৃষ্ট বলেন। বিহিতকর্ম হইতে ধর্ম। 
এবং নিষিদ্ধ কর্ম হইতে অধর্ম উৎপন্ন হইয়। ফলপ্রদানকাল পর্য্ত অন্তঃকরণে 
( অথবা আত্মাতে ) অবস্থিত থাকে । প্রাণিগণের স্থুখছুঃখের বৈচিত্র্য হইতেও 
এই 'অদৃষ্ট অনুমিত হইয়া থাকে । শ্রুতি, স্মৃতি ও অর্থাপত্তিদ্বারা অনৃষ্টের অস্তিত্ব 
সিদ্ধ হয়। ন্যায়কুন্মাঞ্জলিতে উদয়ন বলিয়াছেন__অল্পকালেই বিধ্বস্ত কর্ম 
অতিশয় অর্থাৎ অনৃষ্টব্যতিরেকে ফল জন্মাইতে সমর্থ নহে |, অতএব কালাস্তর- 
ভাবী ফলের উৎপাদনের নিমিত্ত অনৃষ্ট কল্পিত অর্থাৎ অন্থমিত হইয়া থাকে । স্মৃতি- 
শাস্ত্রে ও দর্শনসমূহে সঞ্চিত, প্রারদ্ধ ও ক্রিয়মান ভেদে নানাবিধ ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টের 
কথ! বধিত আছে। তত্বঙ্জান ও প্রায়শ্চিত্বাদির দ্বারা কর্ম বা অনৃষ্টের নাশের 
কথাও শ্রুতি-স্মৃতিতে কথিত আছে । 

বৈশেষিকস্ুত্রে কথিত আছে যে,__“মৃত শরীর হইতে মনের অপসর্পণ অর্থাৎ 
বহির্গমন) এবং উপসর্পণ অর্থাৎ শরীরাস্তরের সহিত সংযুক্ত হইবার জঙ্য মনের 
গমনক্রিয়াঃ এবং ভক্ষিত ও লীতপদার্থের যথাযোগ্য স্থানের সহিত সংযোগ? এবং 
অন্যান্য কার্ষের জন্ যে সংযোগ অর্থাৎ সংযোগানুকূল ক্রিয়া তাহ! অৃষ্টকারিত।+৪ 
ব্যাখ্যায় প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন ষে? এহিক শরীরে ফলভোগযোগ্য ধর্মাধর্ম প্রক্ষীণ 
হইলে অপর ধর্মাধর্মের সাহায্যেই মনের এ দেহ হুইতে বিভাগের কারণ অপসর্পণ- 
কর্ম উৎপন্ন হয়। অথবা, যোগীর মনের যে ইচ্ছামত বাহিরে অভিপ্রেত দেশ- 
বিশেষে গমন ও প্রত্যাগমন ইহ1ও অনৃষ্ঠ অর্থাৎ ধর্মবিশেষের দ্বারা হইয়া থাকে । 
আবার হ্ৃপ্ির আদিতে যে পরমাণুতে কর্ম উৎপন্ন হয় অথবা ভূমিকম্পের কালে 
যে মহাভূতের আলোডন-_এইসকল ক্রিয়! অনৃষ্টের দ্বার1 উৎপন্ন হয়। ভাব এই 


৩। ন্যায়কুন্ুমাগুলি__-১।১০ 
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যে; এই সকল ক্রিয়ার কোনও দৃষ্ট হেতু নাই বলিয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টই ইহাদের 
হেতু। অবশ্য ভাষ্যের এই সকল বিবরণের অনেকাংশ আমাদের মনস্তত্ 
আলোচনার বহিভূত দার্শনিক আলোচনামাত্র । পাতঞ্জলদর্শনেই মনস্তত্বের 
উপযোগী অনৃষ্টের আলোচন। অধিক পাওয়া যাঁয়। পরে সে সকল আলোচিত 
হইবে। 

অপৃষ্ট ছ্বিবিধ-ধর্ম ও অধর্ম। শিবাদিত্য বলিয়াছেন_-ধর্ম ত্বরূপজীতি- 
বিশিষ্ট সুখের অনাধারণ কারণ ধর্ম? অধর্মত্ব-জাতিবিশিষ্ট দুঃখের অসাধারণ কারণ 
অধর্ম।”৫ সর্ধদর্শনকৌমুদীর বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায় মাধব সরস্বতী বলিয়াছেন 
'যে স্থলে অধ্যয়ন কৃষিপ্রভৃতি দৃষ্টকারণসমূহ তুল্য হইলেও ফলের বৈচিত্র্য দেখা 
যাঁয়। সেস্থলে অুষ্টকারণের বৈচিত্র্য অনুমিত হয়ঃ যেহেতু কারণের বৈচিত্র্য- 
ব্যতিরেকে কার্ষের বৈচিত্র্য সম্ভব নহে। এইরূপে অনৃষ্ট সিদ্ধ হইয়া থকে 1 
প্রাভাকরমীমাংসক শালিকনাথের মতে-__-ধেমণধর্মরূপ অনৃষ্ট আগম হইতে জানা 
যায়।+? 

জৈনমতে ধর্মীধর্মরূপ অদৃষ্ট ব্বীকৃত হইলেও উহ আত্মার গুণ বা গুণ নহে । 
অনৃষ্ঠ আত্মার সহিত লগ্ন জড় পুদ্রগলাত্মক দ্রব্যবিশেষ। উহ আত্মার বন্ধনের 
কারণ হইয়া থাকে। প্রভাচন্দ্র বলিয়াছেন_-ধমাধম" শব্দাদির হ্যায়ই আত্মগ্ুণ 
হইতে পারে নাঃ যেহেতু উহার! অচেতন ।-**ধর্মীধর্ম অচেতন, যেহেতু উহার! 
স্বগ্রহণবিধুর-_ অর্থাৎ উহাদের নিজের ছার! নিজের গ্রহণ হয়না । বুদ্ধি বা জ্ঞান 
সেরপ নহে, কারণ, বৃদ্ধির স্বগ্রহণাত্মকত্ব সাধিত হইয়াছে । কর্ম বা ধমণধর্ম 
পৌঁদগলিক তাহাও সাধিত হইয়াছে ।, আবার বলিয়াছেন-_“কর্তীর প্রিয় হিত ও 
মোক্ষের হেতু যে কর্ম তাহাই ধর্ম; আর কর্তার অপ্রিয় প্রত্যয়ের হেতু অধর্ম ।”৮ 

বৌদ্ধদর্শনেও বৈশেষিকাভিমত আত্মার গুণ অদৃষ্ট খণ্ডিত হইয়াছে । তত্ব- 
গ্রহে শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন-- “আত্মা, মন; এবং আত্ম-মনঃসংযোগ খণ্ডিত 
হওয়ায় পরোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট অৃষ্ট যুক্তিসিদ্ধ হয়না।, অবশ্য বৌদ্ধও কর্মজনিত 


৫| সপ্তপদার্থী--৯৬,৯৭ ( কলিকাতা সংস্ক'তসিবিজ, সং) 

৬। সর্বদর্শনকৌমুদী--পৃঃ ৬* (ত্রিবান্ত্রম সং) 

৭। প্রকরুণ-পঞ্জিকা-_-পৃঃ ৩৩* (বেনারস্‌ হিন্দু ইউনিভাসিটি সং) 
৮| প্রমেয়কমলমার্তও্--পৃঃ ৫২৬০৯ ( দির্শয়লাগর সং) 


১৪ প্রাতীন-ভারভীয় মনোধিত্ত। 


অতিশয় স্বীকার করেন, যাহ! ক্ষণিক বিজ্ঞানধারায় সংক্রামিত হইয়া কর্মফল 
উৎপাদন করে। 
খ্য, পাতঞ্জল ও অছৈতবেদাস্তের মতে অনৃষ্টপ্রত্যক্ষের অযোগ্য অন্তঃ- 

করণের ধর্ম। সাংখ্য ও পাতগলের মতে এই অনৃষ্ট বা কর্মীশয় ষদিও ধর্মাধ্ম- 
ভেদে দ্বিবিধঃ তথাপি তাহার হেতু যে কর্ম ভাহ। চতুরিধ হইতে পাঁরে । যথা 
শুরুকম? কৃষ্ণকর্ম। শুরুকুষ্ণকর্ম। ও অশুর্লাকৃষ্ণকর্ম। দান প্রভৃতি শুক্লকম? 
হিংসাদি কৃষ্ণকর্ম, হিংসামিশ্রিত যজ্ঞপ্রভৃতি শুরুকৃষ্ণকর্ম” আর; যোগীর জপ 
ধ্যান প্রভৃতি অশুর্লাকৃষ্ণকর্ম ।?৯ 

সকল কর্মীশয় বা অনৃষ্টই অবিদ্যা, অন্রিতা, রাগছেষ প্রভৃতি ক্লেশ হইতেই 
উৎপন্ন হয়। ইহাদের ফলভোগ এই জন্মে অথবা জল্মান্তরে হইয়। থাকে। 
পাতঞগ্জল যোগমুত্রের ব্যাসভাষ্যে কথিত হইয়াছে-_'তীব্রসংবেগের সহিত অনুষ্ঠিত 
মন্ত্র তপস্তাঃ সমাধিপ্রভৃতির দ্বার! সম্পাদিত যে ধম? অথবা ঈশ্বর বা কোনও 
দেবতা অথবা মহধি অথবা কোনও মহাত্বার আরাধনার দ্বার! নিষ্পন্ন যে ধর্ম বা 
পুণ্য কর্মাশয় তাহা সগ্ধ অর্থাৎ অচিরেই ফল প্রদান করে। সেই প্রকার তীব্রকলেশ 
অর্থাৎ রাগছেষাদিবশতঃ যদি বিশ্বাসের সহিত ( আশ্রয়ে ) আগত, ভীত, ব্]াধিত। 
অথবা কাতর ব্যক্তির প্রতি অথবা কোন তপন্থী বা মহাত্মার প্রতি পুনঃ পুনঃ 
অনুষ্ঠিত হয়) তবে সেই পাপকর্মের আশয় সদ্য ফল প্রদান করে ।)১* 

ব্যাসদেব ভাষ্যে আরও বলিয়াছেন যষে+__অবিদ্যা অস্মিতাপ্রভৃতি রেশরূপ 
মূল থাকিলে, তবেই কর্মাশয় বিপাকারস্তী হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতিতে জন্ম; 
নির্দিষ্ট আয়ু, এবং ভোগরূপ ফলপ্রদান করিয়! থাকে, ক্লেশরূপ মূলের উচ্ছেদ 
হইলে, তাহ! হয় না। অতএব জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে অনুষ্ঠিত কর্মের বিচিত্র পুণ্যাপুণ্য 
কর্মাশয়সমূহ গোঁণমুখ্যভাবে অবস্থিত থাকিয়া মৃত্যুর দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া 
মিলিতভাবে এক প্রচেষ্টার দ্বার মরণ ঘটাইয়। মিলিতভাবে একটি জন্ম ঘটায়। 
সেই জন্ম সেই কর্মের দ্বারাই আয়ু লাভ করে; এবং সেই আয়ুতে সেই কমের 
দ্বারাই ভোগ সম্পাদিত হয় ।'*****অতএব বলা হয় কমণশয় একভবিক; অর্থাং 
পূর্বের সকল কর্মের ফল পরবর্তী এক জীবনেই ভোগ হইয়া থাকে ।******অনৃষ্ট- 
জন্মবেদনীয় অনিয়তবিপাক যে সকল কর্মাশয়, অর্থাং যে সকল কমণাশয় ভাবী 


৯) পাতঞজলযোগত্ত্র--৪১৭ 
১। যোগহ্ত্রতায্য--২।১২ 


খপরিদৃষ্ট অভ্তঃকরণধর্ম ১৫ 


জন্মান্তরে ফলভোগ জন্মায় তাহাদের মধ্যে যে গুলির ফলভোগ নিশ্চিত নহে সেই 
সকল গৌণ কর্মীশয়ের ত্রিবিধ গতি হইয়৷ থাকে ।-_ফলভোগ ন! জন্মাইয়। নষ্ট 
হওয়া, অথবা, কোনও প্রধান কমের সহিত যুক্ত হইয়া যাওয়া) অথবা, যাহাদের 
ফলভোগ নিশ্চিত সেই সব প্রধান কম্মীশয়দ্ারা অভিভূত হইয়! দীর্ঘকাল অবস্থান; 
অর্থাৎ কলপ্রদানের অনবকাশহেতু ভাবী জম্মেই ফলপ্রদান না করিয়া সঞ্চিত 
থাকা ।'*-এইরূপে কমের গতি বিচিত্র ও ছুক্তেয়। তবে, উক্ত ব্যতিক্রমের 
দ্বারা সাধারণ নিয়মের ভঙ্গ হয় না বলিয়1, কমণশয় একভবিক-_-এই উৎসর্গ অর্থাৎ 
সাধারণ নিয়ম স্বীকৃত হইয়। থাকে ।১১১ সুতরাং পাতঞ্জলমতে কম্মাশয় একভবিক 
হইলেও প্রকারান্তরে দীর্ঘকালস্থায়ী সঞ্চিতকর্মও স্বীকৃত হইল । 

রামানুজমতে ধম্ণধর্মরূপ অদৃষ্ট স্বীকৃত হইলেও তাহা ঈশ্বজ্ঞানের 
অন্তভূকক্ত। যতীন্দ্রমতদীপিকায় শ্রীনিবাস বলিয়াছেন--ধধর্ম ও অধর্ম ঈশ্বরের 
প্রীতি ও অগ্রীতিম্বরূপ বলিয়া শ্বরজ্ঞানেই তাহাদের অন্তুরভীব।+,২ টীকা 
দীপিকাপ্রকাশের ব্যাখ্যায় বল। হইয়াছে যে-সেই সেই কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বার! 
পরিণত যে উশ্বরের বুদ্ধিবিশেষ তাহাই অনৃষ্ট 

সাধারণভাবে অনৃষ্টরূপে ধমণও অধর্মের আলোচনা করা হইল। অতঃপর 
পৃথকৃভাবে ধর্ম ও অধমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! হইতেছে ।__ 

ধর্ম ॥-_ প্রশস্তপাদ বৈশেষিকভাষ্যে বলিয়াছেন যে--ধর্ম পুরুষের অর্থাৎ 
আত্মার গণ। ইহা কতণর প্রিয়, হিত ও মোক্ষের হেতু । ধর্ম অতীন্দ্রিয় এবং 
তাহার ফলম্বরূপ যে অন্ত্যস্ুখ-+অর্থাৎ শেষের স্থখভোগ তাহার দ্বারা এবং 
তত্বজ্ঞানের দ্বারা নাশ্য । আত্মমনঃসংযোগরূপ সাধারণ কারণ হইতে বর্ণা ও 
আশ্রমীগণের বিহিতসাধনের অনুষ্ঠানহেতু বিশুদ্ধ অভিসন্ধি থাকিলে ধর্ম উৎপন্ন 
হয়।***তন্মধ্যে সাধারণভাবে- শ্রদ্ধা; অহিংসাঃ প্রাণিগণের হিতসাধন? সত্যবচন, 
অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, ভাবশুদ্ধিঃ ক্রোধবর্জন, স্নান, শুদ্ধদ্রব্য সেবন; দেবভক্তিঃ 
উপবাস ও অগ্রমাদ__এইগুলি ধম ।***কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়া 
ভাবের নির্মলতা অবলম্বন কৰিয়। অনুষ্ঠিত এই সকল সাধন হইতে এবং আত্মমনঃ- 
সংযোগ হইতে ধর্মের উৎপত্তি হয়।১৩ 


১১। যোগন্ব্রভাষ্য-_২১২ 
১২। যতীন্রমতদীপিকা--পৃঃ ৯৮ ( আনন্দআশ্রম সং) 
১৩) প্রশস্তপাদভাস্ব--পৃঃ ৬৫৯-২ (বারাপসেয় সংস্ক'তবিশ্ববিষ্ঞালয় সং) 


৯৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠ! 


সর্বরর্শনকৌমুদীতে মাধব সরম্বতভীও বলিয়াছেন__শ্রুতিগ্রভৃতিতে বিহিত 
ক্রিয়ার সাধ্য যে আত্মার গুণ তাহাই ধর্ম। সাধ্য বলিতে এখানে সাক্ষাৎ 
সাধ্য বুঝিতে হইবে। তাই বিহিতক্রিয়ার পরম্পরাসাধ্য যে ন্ব্গাদি তাহাতে 
লক্ষণের আতব্যাপ্তি হয়না । আবার শ্রুতিপ্রভৃতিবিহিত যে প্রায়শ্চত্তক্রিয় 
তাহার সাধ্য যে পাঁপধ্বংস তাহাতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত (আত্মার ) গুণ- 
পর্টি দেওয়া হইয়াছে ।?১৪ 
_... ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন _ধর্ম ও অধর্ম__এই ছুইটি অনুৃষ্ট। 
ধম” ন্ব্গাদির কারণ হয় এবং তাহ। গঙ্গাক্নানঃ যক্ঞপ্রভৃতির ব্যাপার স্বরূপ ।১১৫ 
অর্থাৎ যাগাদি কর্ম আশুবিনাশী বলিয়া তাহার ব্যাপারম্বরূপ ধর্ম ন। থাকিলে 
কালাস্তরভাবী ন্বর্গাদি কল উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুষ্ট বা ধ্শধর্ম 
কম'জনিত বলিয়৷ অনেকস্থলে “কমণ?শবের দ্বারা অভিহিত হয়। 

জৈনমতে ধর্ম অচেতনপুদগলদ্রব্যবিশেষ যাহা! কম হইতে উৎপন্ন হইয়! 
কর্তার প্রিয়) হিত ও মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে । 

রামানুজমতে, বিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠানজনিত ঈশ্বরের গ্রীতিরূপ ঈশ্বরের 
জ্ঞানবিশেষই ধর্ম ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

ম্যায়, টৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জলঃ অদ্বৈতবেদান্তপ্রভৃতি দর্শনের মতে 
অন্তঃকরণেরই ধর্মবিশেষ এই ধর্ম এবং অধর্ম প্রারন্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত ভেদে 
তিন প্রকার। পূর্ব পুর্ব জন্মে অঞ্জিত যে সকল ধমাধর্মএকব্রিত হইয়া বর্তমান 
দেহ আরম্ত করিয়া তাহাতে ভোগরূপ ফল প্রদান করিতে নিয়োজিত ভাহাই 
প্রারন্ধ। এই জন্মে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ করা হইতেছে যে সকল কম তজ্জনিত 
যে ধর্মাধর্ম তাহাই ক্রিয়মাণ। পূর্বে অজিত ধ্মীধর্মের যাহা প্রারন্ধ হইয়াছে; 
'তদতিরিক্ত যে পূর্বের ধর্মধর্ম তাহাই সঞ্চিত । এই সকল ধ্াধর্মের মধ্যে 
প্রারন্ ভোগের দ্বারা এবং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা ক্ষয় হইয়। থাকে । অন্ত 
কোনও প্রকারে প্রারন্ধের ক্ষয় হয় না। তবে যোগদর্শনের মতে নিবিকল্প 
সমাধির দ্বারাও প্রারন্ধের ক্ষয় হইয়া! থাকে । সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কমের অর্থাৎ 
ধম্ণধর্মের প্রায়শ্চি্তাদির দ্বারা আংশিক ক্ষয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের 
দ্বারা সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে । 


১৪ | সর্বদর্শণকৌমুদী- পুঃ ৩* (ব্রিবান্গম সং) 
১৫| ভাষাপনিচ্ছেদে-_পৃঃ ৫৩১-৩২ ( নির্ণয়সাগর সং) 


অপবিদৃষ্ট অস্তঃকরণধর্ম ৯৭ 


অধর্ম ॥_ বৈশেষিকমতানুসারে শিবাদিত্য অধর্মের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন---যাঁহা 
অধর্মত-জাতিবিশিষ্ট ও দুঃখের অসাধারণ কারণ তাহাই অধর্ম ।+১৬ প্রশস্তপাদও 
বেশেষিকভাস্ে বলিয়াছেন_-“অধর্মও আত্মার গুণ। কর্তার অহিত ও 
প্রত্যবায়ের হেতু হয়। ইহা অতীন্দ্রিয় এবং অন্ত্যছুঃখ ও সংবিজ্ঞানের ছারা 
নাশ্ত হইয়া থাকে । এই অধর্মের কারণ ধর্মসাধনের বিপরীত, শাস্ত্রে গ্রতিষিদ্ধ 
হিংসা, মিথ্যাবচন, চৌর্ধপ্রভৃতি, বিহিতের অননুষ্ঠান, প্রমাদ--এই সকল ছুষ্ট 
অভিসন্ধি লইয়া সম্পাদিত হইলে আত্মমনঃসংযোগ হইতে অধর উৎপত্তি 
হয়।+১৭ ইহার ব্যাখ্যানে কন্দলীকার শ্রীধর বলিয়াছেন_-অহিত অর্থ ছুঃখের 
সাধন, আর প্রত্যবায় অর্থ ছুঃখ। প্রমাদ শব্দের অর্থ শাস্্রবিহিতের অবুদ্ধিপূর্বক 
অতিক্রম, এবং অবশ্যকর্তব্যের অননুষ্ঠান__এই ছুইটিও অধর্মের কারণ। যে 
স্থলে কিছু কামনাপূর্বক অধর্মসাধনের অনুষ্ঠান কর! হয়, সেই স্থলেই ছুষ্টাভিসন্ধি 
অধমের কারণ হইয়া থাকে। যেস্থলে কামনাকৃত নহে সেস্থলে প্রমাদ- 
বশতঃই তআুনধর্মের হেতু হয়। ধর্মের যেরূপ অন্ত্যস্ুখভোগের দ্বারা নাশ 
হয়। তেমনি অস্তযহ্ঃখভোগের দ্বারা অধমের নাশ হয়। আবার সংবিজ্ঞান 
অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের দ্বার! ধর্মের ন্যায় অধমে রও নাশ হইয়া থাকে । 

বিশ্বনাথও বলিয়াছেন-_-অধর্ম নরকাদিছুঃখের হেতু এবং নিন্দিতকমে'র 
দ্বারা জনিত হয়। প্রায়শ্চিত্তপ্রভৃতির দ্বারা অধমের নাশ হইয়া থাকে। 
ধর্ম ও অধর্ম__এই ছুইটি জীবাত্মার গুণ 1১১৮ 

সাংখ্যবেদাস্তাদির মতেও এইরূপ অধর্ম স্বীকৃত হইয়াছে; তবে তাহা 
অন্তঃকরণেরই ধম? আত্মার বিশেষগুণ নহে । 

যাহাদেরই মতে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়। পদার্থ স্বীকৃত আছেঃ তাহাদেরই সেই 
প্রায়শ্চিত্তের নাশ্ট 'অধম” স্বীকার করিতে হইবে । কেন না, নিষিদ্ধ কর্মাহু্ঠান 
তো পূর্বেই স্বতঃ বিনষ্ট হইয়। যায়। স্মৃতিপুরাণাদিতে বহুবিধ প্রায়শ্চিত্ত 
বিহিত আছে। অগ্নিপুরাণে কথিত আছে-_“পাপ অনুষ্ঠান করিয়! যে পুরুষের 
অনুতাপ জন্মে তাহার একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত শ্রীহরির স্মরণ ।১১৯ ইত্যাদি। 


১৬। সপ্তপদার্থী_-৯৭ (কলিকাঁত' সংস্ক তসিরিজ, সং) 

১৭। প্রশস্তপাদভাষ্য-_পৃঃ ৬৭৭ (বারাণসেয় সংস্কূতবিশ্ববিভালয় সং) 
১৮। ভাষাপরিচ্ছেদ-_-পৃঃ ৫৩৪ ( নির্ণয়সাগর সং) 

১৯ | অগ্নিপুরাণ--১৭৪।৮ 


১৩ 


৯৮ পুগাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠ। 


সংস্কার জস্বসধ একটি প্রধান অপরিদৃষ্ট চিত্ধ্ম। তাকিকগণের 
ভাষায়--অতীন্দজরিয় আত্মর্বিশেষগ্চণ। যেমন শুভাশুভ কর্মের অবশেষরূপ অরৃষ্ট 
কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়ঃ সেইরূপ জ্ঞানের অবশেষরূপ সংস্কার উপেক্ষানাত্মক জ্ঞান 
হইতে জন্মিয়। থাকে । এই সংস্কারই ভাবনা) বাঁসন।, জ্ঞানাশয় প্রভৃতি শবের 
দ্বারা অঙিহিত হইয়া থাকে । স্মৃতিরূপ কার্ষের দ্বারা এই সংস্কার অনুমিত 
হইয়া সিদ্ধ হয়। 

শিবাদিত্য বেগ ও স্থিতিস্থাপকসাধারণ সংস্কারের লক্ষণ বলিয়াছেন-__ 
“সংস্কারত্বজা তিবিশিষ্ট হইয়। যে গুণ নিজের উৎপত্তিকালীন অবস্থার আপাদক 
হয় তাহাই সংস্কার ।২* এই ভাবনাখ্য সংস্কারও জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া 
আবার তাদৃশ জ্ঞানকে অর্থাৎ স্মরণকে উৎপন্ন করে। আবার বলিয়াছেন__ 
জ্ঞান হইতে জাত যে সংস্কার তাহ! ভাবন1 1; 

মাধব সরম্বতী বলিয়াছেন--“নজের উৎপাদকের সজাতীয় গুণের উৎপাদক 
হইয়া নিজে তাহার বিজাতীয় একেতে আশ্রিত যে গুণ তাহাই সংস্কার । যথা 
জ্ঞানজাতাঁয় অনুভব হইতে উৎপাগ্ভ যে ভাবনা! তাহা জ্ঞানসজাতীয় স্মৃতির 
জনক হইয়া নিজে জ্ঞানের বিজাতীয হইয়। থাঁকে ।***এই ভাবনারপ সংস্কার 
আত্মাতে থাকে ।২১ বৈশেষিকদর্শনের কণাদন্ূত্রে বল! হইয়াছে--আত্মমনঃ- 
সংযোগ এবং সংস্কার হইতে স্বৃতি হইয়া থাকে । স্বপ্নও সেইরূপ সংস্কার হইতে 
হয়।”?২২ প্রশস্তপাদ ভাষ্যে বলিয়াছেন_-'আঅগুণ যে ভাবনানামক সংস্কার তাহ৷ 
ৃষ্ট) শ্রুত ও অন্প্রকারে অনুভূত অর্থসমূহে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার হেতু হইয়া 
থাকে? এবং প্রতিপক্ষজ্ঞান, মত্ততা ও ছুঃখপ্রভৃতির দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
এই সংস্কার পটু প্রত্যয়, অভ্যাসপ্রত্যয় এবং আদরপ্রত্যয় হইতে জঙন্দিয়া থাকে । 
আত্মমনঃসংযোগ হইতে আশ্চর্যজনক পদার্থে পটুপ্রত্যয় অর্থাৎ নিপুণদর্শনহেতু 
গভীর সংস্কার জন্মে; যথা; দাক্ষিণাত্যবাসীর উ্টদর্শন হইতে । আবার বিদ্যা) 
শিল্প, ব্যায়ামপ্রভৃতির অভ্যাস করিলে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের দ্বার! জ্ঞান 
করিলে পৃঝ' পূব জ্ঞানের সংক্লারকে অপেক্ষা করিয়া পরের পরের জ্ঞান হইতে 
আত্মমনঃসংযোগহেতু গভীর সংস্কার উৎপন্ন হয়। আবার; প্রযত্বের সহিত 


২০। সপ্তপদার্থী-&৮৯৫ ( কলিকাত৷ সংস্কতসিরিজ. সং) 
২১। সর্বদর্শনকৌমুদী--পৃঃ ৩১ ( ্রিবান্রম সং) 
২২। বৈশেহিকহত্র--১০1১ুি 


অপরি?ই অস্তঃকরণঘর্্ (সংস্কার) ৯৯ 


মনকে চক্ষুতে স্থাপন করিয়া অপূর্ব অর্থকে দর্শন করিতে ইচ্ছক পুরুষের বিছ্যুৎ- 
সম্পাত দর্শনের স্তায় যে আদরপ্রত্যয় অর্থাৎ আগ্রহযুক্তজ্ঞান তাহা হইতে 
আত্মমনঃসংযোগহেতু গভীর সংস্কার জন্মে; যেমন-ন্বাঁয়হৃ্দে সোনার ও রূপার 
পন্মদর্শন করিলে ।”২৩ 

ইহার ব্যাখ্যায় ম্তায়কন্দলীতে শ্রীধর বলিয়াছেন_-দৃষ্টশ্রুতানুভূত ভর্থে 
স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার হেতু--এই কথায় সংস্কারের কার্য বলা হইয়াছে (৭ 
স্থলে বিপর্যয় অর্থাৎ ভ্রমাবগত অর্থেরও সংস্কার হইতে স্মৃতি হয় বুঝিতে ভ্িবে। 
প্রতিপক্ষজ্ঞানের দ্বারা সংস্কার বিনষ্ট হয়, যেমন--পাশাখেলার জ্ঞানে আসক্ত 
ব্যক্তির পূর্বাধীত বিষয়ের বিস্মৃতি ঘটে। মন্ততীর দ্বারাও সংস্কার বিনষ্ট হয় 
যেমন-_স্থরাপানে মত্ত ব্যক্তির পুস্মৃতি লোপ পায়। মরণপ্রভূতির ছুঃখ হইতেও 
সংস্কার নষ্ট হওয়াতে জল্মান্তরে অনুভূত পদার্থের স্মরণ হয় না। আদিশব্দের 
দ্বারা সুখপ্রভূতি গ্রহণ করিতে হইবে। ভোগাসন্ত অথবা কুপিত ব্যক্তির 
পূরের ঘটন] স্মরণ থাকে না।+২৪ 

নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন-_'ভাবনাখ্য সংস্কার 
জীবাতআ্বায় থাকে, এবং অতীব্দ্রিয়। উপেক্ষানাত্বক নিশ্চয় সংস্কারের কারণ। 
ইহা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞীর হেতু বলিয়া কথিত হয়।”২« মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন-_ 
যেহেতু স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা জন্মাইয়া থাকেঃ অতএব সংস্কার অনুমিত হইয়া" 
থাকে) যেহেতু, সংস্কাররূপ ব্যাপারব্যতিরেকে পূর্বান্থভব ম্মরণপ্রভৃতি 
জন্মাইদ্্রেসমর্থ নহে । নিজে; অথবা নিজের ব্যাপার-_ইহাদের যে কোনও একটি 
না! থাকিলে, (কোনও কার্ষের প্রতি ) কাহারও কারণত্ব হইতে পারে ন1।)২৬ 
এই মতে সংস্কার ও স্মৃতির প্রতি অনুভবত্বরূপেই পুবানুভবের কারণতাঃ স্থৃতরাং 
স্মরণ হইতে আর নূতন সংস্কার উৎপন্ন হয় না) কিন্তু পুরান্ুভবজন্ত সূ স্কার 
হইতেই ক্মিক্কীমরণ বা পুন: পুনঃ স্মরণ সম্ভব হয়। সমানবিষয়ক স্মরণের 
সংস্কারনাশকত্বে কোনও প্রমাণ নাই। অর্থাৎ স্মৃতিরপ ফল হইলেই তাহার 
জনক সংস্কার নষ্ট হয় না । সুতরাং পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতে যে দৃঁতর সংস্কারের 






২৩। প্রশস্তপাদভাষ্য _-পৃঃ ৬৪৭-৫৬ ( বারাণসেয় সম্কতবিশবস্ভালঘ সং) 
২৪। স্তায়কন্দলী-_-পৃঃ ৬৪৮-৫* (এ) 

২৫) ভাষাপরিচ্ছেদ--পৃঃ ৫&৩* ( নির্ণয়সাগর সং) 

২৬। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-_পৃঃ ৫৩১ (এ) 


তে প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিভা 


উৎপত্তি হয়ঃ তাহ! সংস্কারের বাহুল্যবশতঃ) অর্থাৎ অনেকবার সংস্কার উৎপন্ন হয় 
বালয়া নহে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ স্মরণের দ্বার! পূর্বে বিদ্যমান সংস্কারেরই দ্রেত 
উদ্বোধক-লাভ ঘটিয়া থাকে; এবং উদ্দ্বসংস্কারের দ্বার! দ্রুত স্মরণ জন্মিয়া থাকে । 
এই মতে ব্যাধিপ্রভৃতি; দীর্ঘকাল; এবং চরমস্মৃতিকেই সংস্কারের নাশক ন্বীকার 
করিতে হয়? স্মৃতিকে নহে । 

কেহ কেহ বলেন; সংস্কারের প্রতি কারণতা জ্ঞানত্বরূপেই। অর্থাৎ জ্ঞান- 
মাত্র হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া সংস্কারের ফলনাশ্ঠত্বনিয়মবশতঃ 
স্মরণের দ্বারা পূর্ব-সংস্কার বিনষ্ট হইলেওঃ সেই ম্মরণ হইতেই আবার সংস্কার 
উৎপন্ন হওয়াতে পুনঃ পুনঃ স্মরণ সম্ভব হয়। কিন্তু নব্যেরা বলেন ষে, 
ব্যভিচারের € ব্যতিক্রমের ) জ্ঞান ন। হইলে বিশেষধর্মের ছারা কারণত্ব সম্ভব 
হইলে; সাঁমান্তধমের দ্বারা কারণত্ব অন্যরথাসিদ্ধ হয় বলিয়া অন্ুভবত্বরূপেই 
কারণত্ব হইবে, জ্ঞানত্বরূপে নহে । 

অদৈতবাদিগণ বলেন যে, সংস্কার সমানবিষয়ক স্মৃতিনাশ্য--ইহাতে কোনও 
প্রমাণ না থাকিলেও জ্ঞানত্বরূপে সংস্কারের প্রতি কারণতা স্বীকার করিলে 
কোনও অনুপপত্তি হয় ন$ বরং পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতে সংস্কারের বাহুল্যহেতু 
অর্থাং বহুবার উৎপত্তিহেতু সংস্কারের দ্াট্যের উপপত্তি হয়। অ্বৈতসিদ্ধিতে 
মধুস্দন সরন্বতী বলিয়াছেন--স্ফৃতিমাত্রের সংস্কারনাশকত্বে কোনও প্রমান নাই। 
স্মৃতি জন্মিলে সংস্কার আরও দৃঢ় হয়ঃ ইহাই অন্ুুভবসিদ্ধ। সমানবিষয়ক 
সংস্কারের অনেকত্ব অর্থাৎ অনেকবার উৎপত্তি ও স্থিতিবশত:ই সেই দঢতরত্ব হইয় 
থাকে ।,২। অদ্বৈতমতে এই সংস্কার অন্তঃকরণেরই অপরিদৃষ্ট ধর্ম। জ্ঞানাত্বক 
বৃত্তির ধ্বংস হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। ্ুযু্তিকাঁলে অন্তঃকরণ না থাকিলেও, 
অর্থাৎ কারণীভূত অবিগ্ায় লয় প্রাপ্ত হইলে সংস্কারও তখন সেই কারণীভূত 
অবিগ্যায় সংস্কাররূপে বা বীজরূপে অবস্থান করে । তাই স্থুযুপ্তির পর জাগরণে 
মরণের কোনও অন্ুপপত্তি হয় না। জ্ঞানাত্বক বৃত্তি হইতে অর্থাৎ বৃত্বিধ্ংস 
হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় বলিয়া! সুখাদিস্মৃতির উপপত্তির জন্য সুখাদির 
উপলব্ধিতে সুখাদিবিষয়ক পৃথক্‌ বৃত্তি স্বীকার করা হয়। আবার; রজ্জু-সর্পাদির 
স্মৃতির জন্যও বজ্জু-সর্পাদির উপলন্ধিকাঁলে বাহিরে অর্থসন্নিকর্ধের অভাবহেতু 
অন্তঃকরণবৃত্তির সম্ভব ন! হইলেও রজ্জু-সর্প। কারক অবিষ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হইয়। থাকে । 


২৭. অধৈতসিদ্ধি--পৃঃ ১৭৭ € নির্ণয়সাগর সং) 


অপরিদৃষ্ট অস্তঃকরণধর্ম (সংস্কার) ১5১ 


সেই সকল বৃত্তির ধ্বংস হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হইয়া স্মৃতি হইয়! থাকে । এই- 
স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে রজ্ছুবিষয়ক অজ্ঞানের সর্পাকারে বৃত্তি হইলে তাহা 
হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা ষ্দি সেই অবিষ্যার বৃত্বিধ্বংসজনিত বলিয় 
সেই অবিষ্ঠাতেই আশ্রিত থাকে; তবে রজ্ছুর সাক্ষাংকারে সেই অবিদ্যা বিনষ্ট 
হইলে, তদাশ্রিত সংস্কারের দ্বারা আর সেই রজ্জ্-সর্পের স্মৃতি হইতে পারে 
কিরপে? অথচ রজ্জুসাক্ষাংকারের পরেও স্মৃতি হয় যে? ইহাতে সপত্রম 
করিয়াছিলাম। সমাধানে বলা হয় ষে; সর্পাকারবৃত্তি রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের 
বৃত্তি মানিলেও তাহা হইতে উৎপন্ন সংস্কার মূল অবিদ্যাতেই আশ্রিত থাকে; 
কেন না রজ্জুবিষয়ক অবিদ্া মূল অবিগ্যারই অবস্থাবিশেষ। সুতরাং রজ্জুবিষয়ক 
অবিদ্া বিনষ্ট হইলেও মূল অবিদ্ভাতে আশ্রিত সংঙ্কারের সাহায্যেই ভ্রমবিষয়- 
সর্পের স্মৃতি হইয়। থাকে । স্মৃতিকালেও অবিগ্ঠারই বৃত্তি হইয়। থাকে, অন্তঃকরণের 
নহে, ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। কেবলমাত্র প্রমাস্থলেই অন্তঃকরণের বৃত্তি হইয়! 
থাকে । 

নৈয়ার়িকমতে উপেক্ষানাত্মকজ্ঞান হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয়, উপেক্ষাত্বক 
জ্ঞান হইতে সংস্কার হয় না। বৈশেষিকমতেও বলা হইয়াছে যে পটুপ্রত্যয়, 
অভ্যাসপ্রত্যয়, আদরপ্রত্যয়গ্রভৃতি জ্ঞান হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয়, সব জ্ঞান 
হইতে হয় না। 

অদ্বৈতমতেও মধুস্দন সরস্বতী বলিয়াছেন_-চিত্ত রাগ; ছেষ, ন্নেহপ্রভৃতি 
তাপকপদার্থের যোগে দ্রবীভূত হইলে তখন জ্ঞানের বিষযের ছ্বার। চিত্তে যে 
নিজের আকার নিক্ষিপ্ত হয়ঃ তাহাই সংস্কার। বাসনা; ভাব, ভাবনা শব্দের 
ভাজন হইয়। থাকে । রাগ? স্পেহ প্রভৃতি তাপক ন! থাকিলে জ্ঞানে অর্থাৎ 
বৃত্তিকালে চিত্ত শিথিলীভাবমাত্র প্রাপ্ত হয়ঃ কিন্তু সংস্কাররূপে কোন বস্ত চিত্তে 
প্রবেশ করে না।২৮ সুতরাং অদৈভমতেও বৃত্তিমাত্র হইতেই সংস্কার জন্মে নাঃ 
বৃত্তির সহিত রাগ? ন্নেহপ্রভৃতি থাকিলে তবেই জন্মে | 

স্কারের প্রসঙ্গে আচার্য শংকর বৃহ্দারণ্যকভাষ্তে বলিয়াছেন_-'বাসন! ব৷ 
স্কারব্যতিরেকে কর্ম করিতে এবং ফল ভোগ করিতে পারা যায় নাঃ কেন না; 
অনভ্যন্তবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের কোনও নিপুণত। জন্মে ন7া। কিন্তু পূর্বের অনুভবজনিত 


২৮ ভক্তিরসায়ন-_-১।৬,৭ 


১২ গ্রা্ীন-ভাবভীয় গনোধিস্কা 


বাসনাবশতঃ প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সকলের এই জীবনে অভ্যাস ন! থাকিলেও বিষয়- 
বিশেষে কুশলতা। বা নিপুণতা। হইয়! থাকে । কোন কোন মানুষের জদ্ম হইতেই 
চিত্রকর্ম প্রভৃতি কোন কোন ক্রিয়াতে কুশলতা অর্থাৎ নিপুণত। দেখা যায়; 
আবার কাহারো কোন অনায়াসসাধা ক্রিয়াতেত্ব অনৈপুণ্য দেখা ষায়। সেই 
প্রকার বিষয়ভোগেও স্বভাবতই কাহারে! কুশলতা; কাহারো অকুশলতা দেখা 
যায়।? এস্থলে শংকর জন্মান্তরীয় বাসন! ব! সংস্কার হইতেই ষে মানুষের ক্রিয়া- 
বিশেষে বা বিষয়ভোগে সহজাত নৈপুণ্য দেখা যায়, আবার কাহারে। তাহার 
অভাব দেখা যায়; ইহা বলিয়া কর্মে এবং ভোগেও যে সংস্কারের প্রয়োজন হয় 
তাহাই বলিয়াছেন । 

পাতগুলদর্শনে সংস্কারের এইরূপ ভোগে উপযোগিতার কথা আরও স্পষ্টরূপে 
আলোচিত হইয়াছে । যোগন্ুত্রে বল! হইয়াছে যে কর্মীশয় বা অুষ্টের 
বিপাঁকরূপ ভোগেও সেই ভোগের অনুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । 
অনুকূল সংস্কারব্য তিরেকে ভোগ সম্ভব নহে। সংস্কাররহিত মানুষের শুনিলেও 
উচ্চ রাগ-রাগিনী বা সঙ্গীতের উপভোগ হয় না। ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন 
ষেঃ কর্ম বা অদৃষ্ট যে বিপাক অর্থাৎ জন্ম ও ভোগ উৎপন্ন করে; সেই কর্মই সেই 
জন্ম ও ভোগের অনুরূপ সংস্কারসমূহকে অভিব্যক্ত করে ।?২৯ 

পাতগ্রলদর্শনের ব্যাসভাষ্যে আরও বল! হইয়াছে যে, গ্রাহাবিষয়ের দ্বার 
উপরক্ত প্রত্যয় গ্রাহ্হ এবং গ্রহণ, অর্থাৎ জ্ঞেয় এবং জ্ঞান--এই উভয়ের 
আকারের প্রকাশক হয় বলিয়া সেইরূপ সংস্কারই উৎপন্ন করে; সেই সংস্কার 
তাহার অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ উদ্বোধক লাভ করিয়া গ্রাহ্য ও গ্রহণ, অর্থাৎ জ্ঞেয় এবং 
ক্কান- এই উভয়াত্মক স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে ।,৩* ম্যায় বেদাস্তপ্রভীতির মতে 
অবশ্য জ্ঞান কেবলমাত্র তাহার বিষয়েরই সংস্কার জন্মাইয়া বিষয়েরই স্মৃতি উৎপন্ন 
করে। প্রত্যয়ের যে স্মৃতি উপলব্ধ হয় তাহা প্রত্যয়ের জ্ঞান হইতে জনিত 
সংস্কারের দ্বারাই হুইয়। থাকে; প্রত্যয়ের দ্বারা নহে । এই সংস্কার প্রত্যভিজ্ঞ 
এবং জ্রষষেরও হেতু হয়। 

সাংখ্যঃ পাতঞ্জলপ্রভৃতি প্রধানতঃ মোক্ষশান্ত্র ও সাধনশান্ত্র বলিয়া সমাধি ও 
প্র্ঞাপ্রভৃূতির সাধনপ্রসঙ্গে সংস্কারবিষয়ে নানা কথ! বলিয়াছে। “বিতর্কসাধনে 


২৯। যোগনুত্রঃ যোগভা য্য--৪1৮ 
৩৩ | ঘোগভাঁষ্য-81৯১ “” 


অপরিদৃ অস্তঃকরণধর্ম (সংস্কার) টি 


প্রতিপক্ষভাবনম্+৩১--এই যোগস্থত্রে প্রতিপক্ষচিস্তার সংস্কারকেই বিতর্কের 
অর্থাৎ হিংসা-বিহ্বিষাদির সংস্কারের নাশক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । 
আবার, “তজ্জনিত সংস্কার অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী”৩ং __এই সুত্রে বল! হইয়াছে 
যে; সম্প্রজ্ঞাতসমাধিজনিত প্রজ্ঞ!*স্ইতে উৎপন্ন সংস্কার ব্যুখখান-সংস্কারসমূহকে 
বিনষ্ট করে। তখন বৃখান-সংস্কারজনিত গ্রত্যয়সকল উৎপন্ন হইতে পারে ন!। 
প্রজ্ঞাজনিত সংক্কারসকল রাগছেষাদি ক্লেশের ক্ষয়ের হেতু বলিয়। চিত্বকে আর 
ভোগমুখী করে না। আবার? সমাধিজ সেই প্রজ্ঞা এবং তজ্জনিত সংস্কার 
নিরুদ্ধ হইলে নিবাঁজ বা অসন্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে ।১৩৩ ভাষ্যে ব্যাসদেব 
বলিয়াছেন--সেই নিবাঁজ সমাধি কেবলমাত্র সমাধিজপ্রজ্ঞার বিরোধী তাহ নহে, 
প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরও নাশক । কিরূপে? নিরোধ অর্থাৎ নিবাঁজ সমাধির 
সংস্কার সন্প্রজ্ঞাতসমাধিজনিত প্রজ্ঞার সংস্কারকে বিনষ্ট করে। নির্বাজ সমাধির 
স্থিতিকালের বক্রমের দ্বারা অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দ্বারা নিরোধচিত্তের অর্থাৎ 
নিবাঁজ সমাধিরও সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে । তবে সেই সংস্কার 
চিত্তের অধিকারের অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরোধী বলিয়! চিত্তের স্থিতির হেতু হয় নাঃ 
যেহেতু তখন চিত্তের অধিকারের সমাপ্তি ঘটে, তাই চিত্ত কৈবল্যের উপযোগী 
সেই সংস্কারের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হয়) অতএব শুদ্ধ মুক্ত ঝলিয়। অভিহিত হয়।+৩৪ 

রামান্থুজমতে ভাবনাখ্য সংস্কার জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ । যতীন্দ্রমতরীপিকার 
প্রকাশ নামক টীকায় উক্ত হইয়াছে ষে-_-সংস্কার স্মৃতিপ্রভৃতির স্থায় ধর্মভূত- 
জ্তকানের অবস্থাবিশেষ। জ্ঞান দ্রব্যপদার্থ বলিয়া তাহারও অবস্থাবস্ 
ুক্তিযুক্ত। *৫ 

বৌদ্ধদর্শনে “সংস্কারস্বদ্ধ'-নামে সংস্কারকেই স্বীকার কর হইয়াছে। 
অভিধর্মকোষে অভিহিত হইয়াছে--“সংস্কীরসমূহই রূপ; বেদনা; সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান 


৩১। যোগস্ত্র--২২৬ 
৬২ | যোগহ্ব্র--১।৫০ 
ও | যোগশুত্র--১।৫১ 
)। যোগভাষ্য--১।৫ ১ 
ও৫ | যতীন্ত্রমতদীপিকা-_টাক1--পৃঃ ৯৮ ( জান আশ্রম সং) 


১০৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্ব। 


__এই চারিটি স্বন্ধ হইতে পৃথক্‌ সংস্কারস্বন্ধ ।?৩৬ এই সংস্কার বিজ্ঞানরূপ চিত্তের 
আত্মভূত পূর্ববিজ্ঞানের দ্বারা আহিত সামর্ঘ্যবিশেষ যাহা স্মৃতির হেতু হয়। 
শান্তরক্ষিতও বলিয়াছেন--“চিত্তের বাসনাত্মবক ভাবনাখ্যসংস্কার যুক্তিসিদ্ধ ঃ কিন্তু 
তাহা আত্মার গুণ নহে; যেহেতু আত্মাই নিরাকৃত হইয়াছে ।২) কমলশীল 
বলিয়াছেন__ চিত্তের আত্মভূত ভাবনা পূর্বান্থভবের দ্বারা নিহিত সামর্থ্যম্বরূপ ; 
উহু৷ স্মৃতির হেতু হয়।?৩৮ 

জৈনদর্শনেও স্ৃত্যাদিজননের সামর্থ্যবূপ আত্মার ধর্মবিশেষ সংস্কার স্বীকৃত 
হয়। প্রভাচন্দ্র বলিয়াছেন--“ভাবনাখ্যসংস্কার আমাদের অনভিপ্রেত নহে । ইহার 
অপর নাম ধারণা । পূর্ধ অনুভবের দ্বারা আহিত সামর্থ্যরূপ ইহ স্মৃতি ্রভ্তির 
হেতু হয়) ইহা আত্ম। হইতে অর্থান্তরভূত নহে ।১৯ 

অছৈতশাক্তাগম ত্রিপুরারহস্ততন্ত্রে তত্জ্ঞানোৎপত্তিপ্রসঙ্গে সংস্কারবিষয়ে 
অনেক আলোচনা আছে। তাহাতে বল! হইয়াছে যে তত্বজ্ঞান উৎপত্তির 
প্রতিবন্ধক বাসনা বাঁ সংস্কার ত্রিবিধ। অপরাধবাসনা, কর্মবাসনা, ও কাম- 
বাসনা । এই সকল বাসন! দূর হইলে অল্প বিচারের দ্বারা অথবা শ্রবণমাত্রের 
দ্বারাই. তত্বজ্জান উৎপন্ন হয়। অপরাধবাসন! পুনরায় দ্বিবিধ__অশ্রদ্ধাবাসন। ও 
বিপরীতগ্রহবাসন! । এই দ্বিবিধ অপরাধবাঁসন। অপরাধের জ্ঞান হইলেই নিবৃত্ত 
হয়। গুরুর উপদেশগ্রহণে প্রতিবন্ধক বুদ্ধির মালিন্য-_যাহ। পূর্বদ্স্কতের 
সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়-__তাহাই কর্মবাসনা ; ইহাকে চেষ্টাদ্বারা দূর করা 
ছঃসাধ্য। একমাত্র ঈশ্বরের অন্ুগ্রহেই এই কর্মবাসনা দূর হইতে পারে। 
একই মানুষের অসংখ্য কামবাসন। বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা 'অপনয়ন কর৷ যায় ।+৪ 


পপ সী শা পীর প প জ 


৩৬|। অভিধর্মকোধ--১1১৫ 

৩৭। তত্বসংগ্রহ-__পৃঃ ৬৮৫ (বৌঁদন্ধভারতী সং) 

৩৮। তত্বসংগ্রহ টীকা__পৃঃ ২২৯ ( বৌদ্ধভারতী সং) 
৩৯ | প্রমেয়কমলমাতড-_-পৃঃ ৫৯৯ ( নির্ণয়সাগর সং ) 
৪৯ | ত্রিপুরারহ্ন্ততন্ত্র-.১৯।১৩-২৬ 





ভাবাতবক অন্তঃকরণবৃত্তি 


জ্ঞানাত্মক ও প্রযত্বাতক অন্তঃকরণের বৃত্তি বা ধর্মসকল নিরূপণের অনন্তর 
ভাবাতআক অন্তঃকরণের ধর্ম সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। যে সকল 
অন্তঃকরণের বৃত্তি বা ধর্ম অর্থের প্রকাশক নহে, অথবা সাক্ষাৎ চেষ্টার জনক ঝ৷ 
প্রযত্বাতবক নহে; তাহারাই ভাবাত্মবক অন্তঃকরণধর্ম। সুখ; হুঃখ) ইচ্ছা ও ছ্েষ 
এই চারিটি প্রধান ভাবাত্মক ধর্ম। এতদ্বতীত লঙ্জ।, ভয়) হাঁস প্রভৃতি 
ভাবাত্মক বৃত্তি বা ধ্মও আছে? যাহার! অনুপযোগী বলিয়৷ দর্শন শাস্ত্রে আলোচিত 
হয় নাই। তাফিকগণের মতে এগুলি ইচ্ছ। বা দ্বেষের অন্তভূক্ত বলিয়। পৃথক্‌ 
আলোচন। নিশ্রয়োজন। অলংকারাদি শাস্ত্রে এ মকল ভাবের বিশদ আলোচন! 
বিদ্ধমান। আমরা এখানে দর্শনশান্তরপ্রসিদ্ধ সুখছুঃখাদি চারিটি ভাবাত্মক 
সনোধমে রই আলোচন। করিব। 

সুখ ॥-_সর্বজনের প্রত্যক্ষান্থভবসিদ্ধ স্থখনামক একপ্রকার অন্তঃকরণধম 
বা আত্মার বিশেষগুণ আছে । ম্ুখ উৎপন্ন হইলেই জ্ঞায়মান হয় বলিয়া অজ্ঞাত 
সুখের অস্তিত্ব নাই। সকলেরই নিকট সর্ধদা যাহা অন্ুকুলবেদনীয় অর্থাৎ 
অনুকুল বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাই স্ুুখ। সুখব্যতিরেকে অন্ত কোনও 
পদার্থই সর্ধদা সকলের অনুকূল বলিয়। বোধ হয় না। শক্রর ছুঃখ সর্ধদাই 
আমার নিকট অনুকূল বলিয়া বোধ হইলেও শক্রর নিকট তাহা অনুকূলবেদনীয় 
বলিয়া বোধ না হওয়াতে সকলের নিকট অনুকূলবেদনীয় হইল না; সুতরাং তাহা 
স্থখ নহে, তাহ ছুঃখ পদার্থ । এই সুখ স্বতঃ ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে । সুখ 
সুখ বলিয়াই তাহাকে সকলে কামন! করে) পাইতে ইচ্ছা করে। স্থুখের সাধন 
বা হেতু বলিয়াই অপর পদার্থকে কামনা করে। সুতরাং সুখ অন্তেচ্ছার অধীন 
ন1 হইয়। ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে । 

এই সুথসম্পর্কে দেহেন্দ্রিয়াআ্ববাদী চাবাকগণের এবং গ্রাকৃতজনের মত 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাহাদের মতে সুখ দেহ বা ইক্ড্িয়েরই ধর্ম এবং এতাদুশ 
সুখই পরম পুরুষার্থ। যতকাল বাঁচিবে সুখে বাচিবেঃ খণ করিয়াও ঘৃত খাইবে? 
-ইহ1 তাহাদেরই কথা । অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্য সুখই পরমস্থখ এবং উহাই 
পরম পুরুষার্থ। ইহা ছাড়া আর কোনও স্ব্গনুখ বা মোক্ষমুখ নাই। তাহাদের 
মতে চতুভূতি হইতেই মদশক্তির স্ায় চৈতন্য উৎপন্ন হয়ঃ দেহনাশের পর আর 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

১৪ 


১১৬ প্রাচিন-ভাবুতীয় মন্োবিষ্া 


কিন্তু, তাকিকগণ ও অগ্ঠান্ত দীর্শনিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। 
দ্েহেক্দ্রিয় সুখান্থুভবের কারণ-হইলেও সুখ দেহ ব। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম নহেঃ উহা 
আত্মাতে উৎপন্ন বিশেষগুণ, বা অন্তঃকরণে উৎপন্ন সাত্বিক ধর্মবিশেষ। তাকফিক- 
মতে--আমি সুখী*--এইরপ প্রতীতি হয় বলিয়। জ্ঞানাদির ন্তায় স্ুখও আত্মার 
ধম__ আত্মার আগন্তক বিশেষগুণ। “যাহা! সকল আত্মীর অন্নুকূলবেদনীয় 
তাহাই স্ুখ'১-তর্কভাবায় কেশবমিশ্র সুখের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। 
অর্থাৎ যাহা নিয়মিতরূপে সকলেরই অনুকূলবেদনীয় তাহা স্খ। সুখ ভিন্ন 
অন্য কোনও পদার্থই নিয়মিতভাবে সকলের কাছে অন্ুকুলবেদনীয় হয় না। 
অনুকূলবেদনীয় কথার দ্বার! ইচ্ছাবিষয়ত্ই বুঝিতে হইবে । যাহা ইচ্ছার বিষয় 
হয় তাহাই অনুকূলবেদনীয়। ন্যায়মতে এই সুখ পরমাত্মাতে থাকে না, এবং 
অনিত্য । বাংস্তায়ন ন্যায়ভাষ্যে ব্লিয়াছেন__প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া স্থখের 
নিত্যতা কল্পনা করা যায় না।”ং কিন্তু; নব্যন্যায়ের মতে পরমাত্বায় নিত্যস্খ 
স্বীকার কর! যাইতে পারে। 

আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সঙ্গিকর্ষ হইতে সুখ ও ছুঃখ উৎপন্ন হয়?*_ 
এই (বশেষিকমূত্রে সুখের উৎপত্তির হেতু বলা হইলেও লক্ষণ বলা হয় নাই। 
ভাষ্যে প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন-__স্ুখ অনুগ্রহলক্ষণ অর্থাৎ অনুগ্রহাত্মক । ন্যায় 
কন্দলীতে শ্রীধর ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন_-ম্ুখ অন্থকুলম্বভাবতাহেতু স্ববিষয়ক 
অন্থুভব জন্মাইয় পুরুষকে অনুগৃহীত করে । সুখ উৎপন্ন হইয়াই নিজের অনুভব 
আত্মাতে জন্মায় ইহাই আত্মার প্রতি তাহার অনুগ্রহ ।১8৪ নুখোৎপত্তির কারণ- 
সকল বর্ণন। করিয়া প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন--শ্রক্প্রভৃতি অভিলষিত বিষয়ের সান্ধ্য 
হইলে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিক্বশতঃ ইষ্টোপলদ্ধি হইতে ধর্মদিকে অপেক্ষা করিয়া 
আত্ম-মনঃসংযোগহেতু সুখ উৎপন্ন হইয়া অনুগ্রহঃ অভিথ্বঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিঃ এবং 
নয়নপ্রভৃতির প্রসন্তার জনক হইয়া থাকে । অতীত বিষয় হইতেও স্মৃতিজনিত সুখ 
হইয়। থাকে । অনাগতবিষয়েও কামনা ব৷ কল্পনাজনিত সুখ উৎপন্ন হয়। আবার 
এই সকল বিষয়ের সন্নিকর্ষ; স্মৃতি) সংকল্প প্রভৃতি না৷ থাকিলেও জ্ঞানী পুরুষদের 


১। তর্কভাষা--পৃঃ ১১ (চৌখাম্ব! সং) 

২। গ্যায়ভাষ্য--১১।২২ 

৩। টৈশেষিকশ্াত্র--৫1২1৪৫ 

৪| ন্যায়কন্দলী-_-পৃঃ ৬০১-৩২ (বারাণসেয় সংস্কতবিশ্ববিষ্কালয় সং) 


ভাবাত্বক অস্তঃকমপবৃত্তি (মুখ) ১৭ 


বিছ্ভা। শম। সম্তোষগ্রভৃতি ধর্মবিশেষ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া! থাকে |? € 
গৌঁতমীয় স্যায়স্ত্রে প্রমেয়পদার্থের মধ্যে ছুঃখকে পরিগণিত কর! হইয়াছে, 
স্খকে নহে। তাঁর কারণ এই যে, ছুঃখভাবনাই বৈরাগ্যের জনক হইয়া 
ছ:খের আত্যস্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গের হেতু হইয়া থাকে। (সুখ ফল এবং 
প্রয়োজনের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । সুখ ও ছুঃখ উভয়েই মুখ্য ফল। 
মুখ্য প্রয়োজন কিন্তু সখ এবং ছুঃখাভাব।; আমরা সুখ কিংব! ছুঃখাভাবের 
উদ্দেশ্যেই সব কিছু করিয়া থাকি । অপর য1 কিছু আমাদের প্রয়োজন হয ভাহ! 
এই সুখ ব! ছুঃখাভাবের সাধন বলিয়াই প্রযোজন হয়। “সুখের প্রত্যাখ্যান নহে; 
অন্তরালে স্থথের নিষ্পত্তি হয় _এই গোঁতমসূত্রের ভাস্তে বাংস্তায়ন বলিয়াছেন-_ 
প্রমেয়ের মধ্যে ছুঃখের উল্লেখ সুখের প্রত্যাখ্যান নহে । ছুঃখের অন্তরালে 
অর্থাৎ ফাকে ফাকে প্রতি আত্মার নিকট জ্েয় যে সুখ তাহাকে অর্থীকার করা 
যায় না।১৬ সুতরাং স্বানুভবসিদ্ধ ভাববপ মুখকে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য । 
যাহারা বলেন ছুঃখাভাবই স্ুখঃ অতিরিক্ত সুখ বলিয়! ভাবপদার্থ কিছু নাই। 
মাথার বোব। নামাইয়। দিলে তজ্জনিত ছুঃখাঁভাবকেই আমি সুখী হইলাম? 
বলিয়া মনে হয়) তাহাদের আশংকা ও তাহার খগ্ডনে জয়ন্তভট্ট ন্যায়মপ্ররীতে 
বলিয়াছেন--সংসাঁরে সুখ বলিয়া কিছু নাই; ছুঃখাভাবেই যত কিছু সুখব্যবহার 
হইয়া থাকে; যেমন-ব্যাধির প্রতীকার হইলে তাহাকেই মানুষ সুখ বলিয়া 
তুল করে। ইহার উত্তরে বল হয় যে; প্রতি প্রাণীর সংবেগ্য অর্থাৎ উপলন্ধির 
বিষয় স্ুখকে অপলাপ কর! যায় না; ছুঃখ দূর ন| হইলেও ( অনেক সময়ে ) সুখ 
উপলব্ধ হয় বলিয়া ছুঃখাভাবই স্ুখ__একথ। ব্ল! যায় না।-..কোনও স্থলে 
হুঃখাভাবে যে সুখের বোধ হয়__যেমন বল! হইযাঁছে রোগীর রোগ আরোগ্য 
হইলে- সেম্থলে তাহ! উপচরিত ব1 গৌণ ব্যবহার। তাহাছার৷ স্বামুভবসাক্ষিক 
সুখের অপলাঁপ করা যায় না।* এই ভাবরূপ সুখই আমাদের মুখ্য গুয়োজন । 
আবার; সুখের সাধন বা হেতু যাহা কিছু, তাহা আমাদের গোঁণ 
প্রয়োজন । এই গৌণ প্রয়োজন অনিয়ত; অর্থাৎ কোন পদার্থই নিয়মিতরূপে 


৫| প্রশস্তপাদভাষ্য--পৃঃ ৬৩০-৪২ (এ) 
৬। ন্যায়স্ত্রভাষ্য--৪1১1৫৬ 
৭| ন্যায়মঞ্জরী-_-২য় খণ্ড, পৃঃ ৮* ( চৌথাম্বা সং) 


১৪৮ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্ত। 


সুখসাধন নহে। জয়ন্তুভট বলিয়াছেন_-সেই গৌণ প্রয়োজন দেশ; কাল; 
পুরুষ ও দশাভেদে অব্যবস্থিত। যেমন- গ্রীষ্মে যাহা! পরম সুখসাধন তাহাই 
শীতকালে ছুঃখের কারণ হইয়া থাকে । অতএব পদার্থসকলের যে সুখহ্ঃখহেতৃত 
তাহা অনিয়ত অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ।৮ তবে? অ্রক্‌। চন্দন; গ্রভৃতি পদার্থকে সুখের 
সাধন বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে না পাঁরিলেও, মোটামুটি বল! যায় যে, ইষ্টদর্শন, 
ইঞ্টলাভপ্রভৃতি সুখের দৃষ্ট কারণ; এবং ধর্ম অনৃষ্ট কারণ। কোনও মানুষের 
কোন কালে, কোন দেশে; কোন অবস্থায় যাহা! অভিলধিত তাহার দর্শনে; 
তাহার লাভে ও তাহার সম্ভোগে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অনুকূল অনৃষ্ট 
ধর্ম না থাকিলে এত সব সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমূহের যোগাযোগ ঘটে না। 
সুতরাং ধর্মই অনৃষ্ঠ কারণ। 

শিবাদিত্য সপ্তপদার্থাতে সুখকে নিরুপাধি-অন্ুকলবেদ্য৯ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। নিরুপাধি অর্থ অনন্তদ্বারকঃ অর্থাৎ অন্ত কিছু দ্বার না করিয়া। 
স্থখের সাধন যাহা কিছু আমাদের অনুকূল বলিয়া বোধ হয়) তাহা সুখকে দ্বার 
করিয়াই অনুকূল হয়। কেবলমাত্র স্থখই অপর কিছু অবলম্বন না করিয়া 
অন্ুকূলবেগ্য হয়। শিবাদিত্য বলেন_-“এই সুখ দ্বিবিধ। প্রযত্বের দ্বারা উৎপাগ্ 
সাধনের অধীন সাংসারিক সখ; এবং ইচ্ছামাত্রলভা সাধনের অধীন স্বর্গম্ুখ 1?১* 

নব্যন্তায়মতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন_স্থখ সকল প্রাণীর কাম্য । ইহা! ধর্ম- 
জন্য । সুখে ও ছুঃখাভাবে স্ুখত্ব ও দ্ুঃখাভাবত্ের জ্ঞান হইতেই ইচ্ছ! জন্মে ।১৯১ 
নুখত্বজ্ৰান হইতেই সুখে, এবং ছুঃখাভাবত্বজ্ঞান হইতেই ছুঃখাভাবে ইচ্ছা জঙ্গিয়া 
থকে । অর্থাৎ সুখ ও ছুঃখাভাব-_-এই ছুইটি স্বতঃ ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। 
স্থতরাং ভাবপদার্থ হইয়া যাহা স্বতঃ ইচ্ছার বিষয় তাহাই স্থখ--এইরূপ সুখের 
লক্ষণ হইতে পাঁরে। ছুঃখাভাব স্বতঃ ইচ্ছার বিষয় হইলেও ভাব-পদার্থ নহে, 
অভাব পদার্থ। 

কেহ কেহ বলেন যে? ছুঃখাভাবও স্থুখের প্রতিবন্ধকাভাবরূপ কারণ বলিয়াই 
ইচ্ছার বিষয় হইয়! থাকে, স্বতঃ ইচ্ছার বিষয় হয় না । মরণ-মুচ্ছা দিতে হুঃখনিবৃত্তি 


৮) ন্যায়মঞরী-_২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬ (চৌখাম্বা সং) 
৯। সপ্তপদার্ধা_-৮৭ (কলিকাতা সংস্ক তসিরিজ, সং) 
১*। সপ্তপদার্থা_-১৪১ (এ) 


১১। ভাষাপরিচ্ছেদ__পৃঃ €*২ (শির্ণয়সাগর সং) 


ভাবাতাক অস্তঃকরণবৃতি (দুখ) ১৪৪ 


সম্ভব হইলেও, সুখ হইবে না বলিয়া। সেরূপ ছুঃখাভাব কেহও আকাজ্ষ! করেন! 
এই মত স্বীকার করিলে স্বতঃ ইচ্ছার বিষয়ই স্থখ__এইরূপ লক্ষণই পর্যাপ্তু। 

সাংখ্যদর্শনেও সুখ একটি ভাবরূপ অস্তঃকরণধর্ম এবং পুরুষার্থ বলিয়। স্বীকৃত 
হইয়াছে। সাখখ্যপ্রবচনভাষ্ে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন-পুরুযার্থ দ্বিবিধ-_অর্থাং 
সুখত্ববিশিষ্ট ও ছুঃখাভা বত্ববিশিষ্ট-_এই ছুই প্রকার । সুখী হই; ছুংখী না হই-_-এই 
ছুই প্রকার প্রার্থনাই লোকের দেখা যায়।+১২ পঞ্চাবয়ব প্রয়োগের দ্বারা সখের জ্ঞান 
হয়?১--এই সাংখ্স্ৃত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ বলিয়াছেন--যদিও মাঁনস 
প্রত্যক্ষের দ্বারাই ভাবরূপ সুখ নিশ্চিত হয়) তথাপি পরকে বুঝাইবার জগ্তাই 
অন্থমান প্রমাণের কথা বল। হইয়াছে ।* সুখের অস্তিত্বে অনুমিতির স্তায়গ্রয়োগ 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন__-সুখ সৎপদার্থ, যেহেতু উহ অর্থক্রিয়াকারি ; যেমন 
চেতন পুরুষ । মুখ পুলকপ্রভৃূতি অর্থক্রিয়াকারি--অর্থাৎ কার্ধনিষ্পত্তির কারণ 
হইয়! থাকে, ম্ুততরাং উহ সংপদার্থ।১১৪ 

সাংখ্যমতে সুখ আত্মার গুণ নহে, অন্তঃকরণেরই ধর্ম, অস্তঃকরণে অবস্থিত 
সত্বগুণের পরিণামবিশেষ ৷ অদুষ্টবশে সুখের দৃষ্ট সাধন উপস্থিত হইলে চিত্তের 
সবগুণের উদ্রেক হইলে বিষয়ের বা বাহাবস্তর সবগুণই সখরূপে অনুভূত হইয়া 
থাকে। সাংখ্যমতানুসারে মধুস্দন সরস্বতী বলিয়াছেন-_-“নিজের মানস সংকল্প 
অন্নুসারে তিনটি পুরুষের দ্বার! ত্রিগুণাত্বক প্রত্যেকটি বস্ত তিন আকারবিশিষ্ট 
বলিয়। দৃষ্ট হয়। ভর্তার নিকট কামিনীর সুখরূপতা; সপত্বীর নিকট সেই 
কামিনীর ছুঃখরূপতা, এবং সেই কামিনীকে লাভ নাকরার জন্ অন্ত পুরুষবিশেষের 
নিকট সেই কামিনীরই মোহরূপতা অনুভূত হইয়া থাকে 1১১৭ 

সাংখ্যদৃ্ি অনুসারে বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলিয়াছেন__“ছঃখের প্রতি 
(মানুষের ) দ্বেষ যত প্রবল সুখের প্রতি অভিলাষ তত প্রবল নহে? তদপেক্ষা 
দুবল। তাই সুখের প্রতি অভিলাষকে অভিভূত করিয়! ছুঃখের প্রতি দ্বেষ ছুঃখ 
নিবৃত্তিতে মানুষের ইচ্ছ। জন্মাইয়া থাকে 1১৬ একথ|! বলিবার উদ্দেশ্য এই যে; 


১২। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য--৬৯ 

১৩। সাংখ্যশব্র--৫।২? 

১৪1 সাখখ্যপ্রবচন্ভাষ্য --৫।২৭ 
১৫। ভক্তিরসায়ন--১।১৬১ ১৭ 

১৬| সাংখ্যপ্রবচনভাহ--৬।৬ 


১১৭ ' প্রাচীব-ভাবতীতষ ঘমোবিষ্তা 


একারণেই সুখাভিলাষ প্রবল হইলেও ডাখনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুতার্থে মান্থৃষের প্রবৃত্তি 
অসম্ভব নহে? যেহেতু ছুঃখের প্রতি দ্েষ আরও প্রবল । অবশ্য ইহা মনস্তত্বে 
একটি বিতর্কের বিষয় । ন্যাঁয়। বৈশেষিক, সাখখ্য প্রভৃতি যাহাদের মতে দুঃখের 
'আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মৌক্ষ বা পরমপুকঘার্থ, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রকার । কিন্ত 
'যাহাদের মতে নিত্যনুখপ্রীন্তি, বা আনন্স্বরূপপ্রাপ্তি পরমপুরুযার্থ, তাহাদের মতে 
স্থখের প্রতি অভিলাষই মানুষের ছুখদ্ধেষ অপেক্ষা প্রবলতর | তাহাদের মতে 
মোক্ষ আনন্দন্বরূপ না হইলে তাহার পুরুষার্থতাই সিদ্ধ হয় না। ভ্টমীমাংসক; 
বেদাস্তিপ্রভৃতি এই মতাঁবলল্বী ৷ 

যাহা হউক; সাংখ্যমতে সুখ সত্তৃগুণের পরিণাঁম বাঁ ফার্য। অৃষ্ট ও বিয়- 
সঙ্গিকর্ষপ্রভৃতি কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। নিত্যন্খ বলিয়া কিছু নাই। অদ্বৈত 
বেদান্তের মতের শ্যায় আত্মার আনন্দরূপতাও সাখ্য স্বীকার করে না। আত্মা বা 
পুরুষ কেবলমাত্র সং ও চিতস্বরূপ। এই সকল বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনও সাংখ্যের 
সহিত একমত । 

পাতঙ্জলে স্থখের লক্ষণাদি উক্ত না হইলেও “রাগ স্ুখান্থশয়ী, (পুণ্যাপুণ্যজনিত 
বিপাক হলাদ ও পরিতাঁপফলক হইয়া থাকে?_-এই সকল স্ূত্রে১। সুখের 
অভিজ্ঞতাই বাগ বা! তৃষ্ণার হেতু হয়, এবং পুণ্যজনিত বিপাকই সুখাত্মক হয়__ 
একথা বল। হইয়াছে । আবার ভাঁষ্যে ব্যাস বলিয়াছেন__ভোগেতে ইল্জরিয়- 
সকলের তৃপ্বিহেতু যে উপশান্তি হয়, ভাহাই সুখ ।১৮ অর্থাৎ রজোগুণের 
উদ্রেকের উপশান্তি হইয়া সত্বগুণের উদ্রেক হইলে সুখ হয়। কখনো বা আমরা 
দুঃখের অভাবকেই সুখ মনে করি; বা সুখ বলিয়া উপচরিত ব্যবহার করি । 
সকল স্ুখই সত্বোদ্রেকজন্য বলিয়া নিত্যস্থখ কিছু নাই। শাস্ত্রে যেখানে 
নিত্যস্থখের কথা বল। আছে, তাহ! আত্যন্তিক ছুঃখাভাবেই উপচবিত ব্যবহার । 

বৌদ্ধমতে সুখ চৈত্তিক বা ঠৈত্ত বলিয়া বিজ্ঞানের হ্যায়ই স্বসংবেছ্য । তাই 
ম্যায়বিন্দুতে ধর্মকীতি বলিয়াছেন--সর্বং চিত্তটৈত্তানামাতসসংবেদনম্।১১৯ ধর্মোত্র 
তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__;চেত্ত.**সুখগ্রভৃতি | .সুখাদি স্ষুটান্ুভবহেতু; অর্থাৎ 


১৭| যোগহুত্র--২।৭, ১৪ 
১৮) যোগস্ব্রভাষ্য--২1১৫ 
১৯। স্তায়বিন্ু--পৃঃ ১৯ ( চৌথাম্বা সং) 


ভাঁবাত্বক অস্তঃকরখবৃর্তি (সুখ) ১১৯ 


স্পষ্টরূপে- স্বয়ং -অনুভূত হয় বলিয়া স্বসংবিদিত।* জবান ও সুখ একই বিষয়রূপ 
হেতু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অভিন্ন ; বিজ্ঞজীনেরই আকারবিশেষ সুখ । 
 জৈনমতেও অুখগ্রভৃতি জ্ঞানাত্মক; স্বৃতরাং - জ্ঞানের মতই স্বসংবেদন। 
প্রভাচন্দ্র বলিয়াছেন-_স্থখঃ ছুঃখ, ইচ্ছাপ্রভৃতি যদি বৃদ্ধিরূপ অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক 
না হইত; তবে রূপার্দির ন্যায় তাহারাঁও আত্মার গুণ হইতে পারিত না ।*২০ 
তবে জৈনমতে সুখাদিম্বসংবেদনও অনিব্দ্রিয়জন্য মোনস) জ্ঞানের অন্তর্গত | 
প্রাভাকরমীমাংসকমতে শালিকনাথ- বলেন-_-সকল জ্ঞানের যে স্বসংবেদন- 
প্রত্যক্ষ কথিত হইয়াছে, তাহ। আমরাও অনুমোদন করি। কিন্তু সুখাদির যে 
অভিন্নহেতুতাবশতঃ জ্ঞানের সহিত অভেদ এবং স্বসংব্দেনত্ব স্বীকার কর! হইয়াছে; 
তাহা অযৌক্তিক। হেতুর অভেদই অসিদ্ধ। কেন না, অর্থ বা বিষয় জ্ঞানের 
হেতু; আর, জ্ঞানই সুখের হেতু । অর্থ কাছে না থাকিলেও শুধু তাহার জ্ঞান 
হইতেই স্বগ্লাদিতে সখ উৎপন্ন হয়।?১ সুতরাং সুখগ্রভৃতি আত্মার বিশেষ- 
গুণ মানসপ্রত্যক্ষগম্য । শালিকনাথ আরও বলিয়াছেন_-“অতএব আভ্যন্তর 
অুখাদির গ্রহণে ছুইপ্রকার সম্নিকর্ষ কারণ হয়; আত্ম ও মনের সংযোগসন্িকর্ষ। 
এবং সুখের সহিত মনের সংযুক্তসমবায়রূপ সন্নিকর্ষ।২২ অতএব আত্মার 
আনন্দরপতাও তাহাদের অভিপ্রেত নহে । অছৈতবেদীস্তী যে পরম প্রেমের 
আস্পদ বলিয়া আত্মার আনন্দরূপতা। স্বীকার করেন, তাহা খণ্ডন করিয়! 
শালিকনাথ বলিয়াছেন_-পরমপ্রেমাম্পদতাহেতু আত্মার আনন্দরূপতা৷ সিদ্ধ হয় 
না; কারণ, আত্মাতে প্রেমই অসিদ্ধ। শরীরের কোনও উপঘাত হইলে ছুঃখের 
উদয় হয় বলিয়া শরীরের সেই ক্ষতি পরিহারের জন্যই সকলের প্রার্থন! হইয়া 
থাকে? তাহাকেই আত্মাতে প্রেম বলিয়। অভিমান হয় ।***অতএব, সকল আনন্দ 
ব1 স্থখই বিষয়বিশেষের সম্তোগজনিত) ইহ।ই যথার্থ সিদ্ধান্ত ।”২৩ 
ভান্টমীমাংসকমতেও সুখ মীনসপ্রত্যক্ষগম্য আত্মার বিশেষগুণ । তাহাদের 
মতে সুখ ত্রিবিধ_ এহিকম্ুখ) স্বর্গস্থখ ও মোক্ষন্ুখ। ভট্রনারায়ণ বলিয়াছেন 


২*। প্রমেয়কমলমার্তণ্ত__-পৃঃ ৫৯৭ (শিণয়মাগর সং) 

২১। প্রকরণপঞ্জিকী_ _পৃঃ ১৪৪ ( বেনাবস্‌ হিন্দু ইউনিভাপিটি সং) 
২২। প্রকরণপঞ্থিকা-পৃঃ ১৫৬ (এ) 

২৩। প্রকরণপঞ্জিকা- পু ৩৩৫ (এ) 


১১২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিত্তা 


শ্রক্ন্দনাদিজন্য এহিকস্থখ ছুখমিশ্রিত। হঃখরহিত স্বর্গস্খ প্রদেশান্তরে প্রাপ্য 
হইয়া থাকে ।+২৪ মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যে শব্রম্বামী ব্বর্গন্ুখ প্রসঙ্গে মনস্তত্বের 
দ্বিক হইতে কয়েকটি সুন্দর কথ বলিয়াছেন। বলিয়াছেন-_ন্বর্গ নিশ্চয়ই 
গ্রীতি বা স্ুখবিশেষ। লোকেও ব্ব্গশব্দ স্থখেরই বাচক। তাহ হইলে যাগাদি 
গোঁণ, স্থখই প্রধান। কেন? যেহেতু সুখের জন্যই পুরুষের প্রযত্ব হইয়া থাকে । 
শ্রীতি বা সুখের জন্যই মানুষ চেষ্টা করে। যাগ যদি সুখের জন্য না হইত; তবে 
যাগার্দি কর্ম কিছুর সাধক হইত না? অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইত না। যাহা সুখের নিমিত্ত 
হয় তাহাই সাধিত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয়। যদিও যাগ কর্তব্য বলিয়া শ্রুত হয়; 
তথাপি সুখের নিমিত্ত না হইলে তাহা কর্তব্য হইত না । যেহেতু যাহ। সুখদ 
তাহাই কর্তব্য হয়। প্রত্যক্ষতঃ যাগ দুঃখদই হইয়া থাকে; অতএব আপাতৃষ্টিতে 
অকর্তব্য। নুতরাং যাগ যদ্দি স্থখের জন্য না হইত; তবে অকর্তব্যই হইয়া 
পড়িত।”২ টুপ-টীকাতে কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন__পুরুষার্থরূপে যাহ উপ্সিত 
হয় তাহার কামনাই মুখ্য ; তাহার উপায়ভৃত ক্রিয়াকে এবং ক্রিয়ার সাধন- 
সকলকে নান্তরীয়করূপে অর্থাৎ অপরিহার্য উপায়রূপে কামনা করা হইয়া থাকে। 
সেই মুখ্য সাধ্য সম্পাদনের জন্যই সকলে প্রবৃত্ত হয়ঃ কর্মকে সিদ্ধ করিবার জন্য 
নহে।১২৬ তৃতীয় মোক্ষস্থখ নিত্য । তৎসম্পর্কে শ্রুতি বলেন-ব্রদ্মের রূপ 
যে আনন্দ তাহা মোক্ষে অভিব্যক্ত হইয়। থাকে 1২" 

রামানুজমতে সুখ জীবাত্মার গুণ হইলেও বিষয়রূপ উপাধিযোগহেতু 
জ্ঞানেরই আকারবিশেষ সুখ । যতীন্দ্রমতর্দীপিকায় বল! হইয়াছে_-'জ্ঞান 
সুখের জনক বলিয়। সুখ জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত--ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই ।*** 
আনন্দপ্রভৃতি অসংখ্য জীবগুণ ধর্মভূতজ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ ।২৮ রামানুজাচার্য 
শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন__-“তাহাই সুখ যাহা অনুভূয়মান হইয়া পুরুষের অনুকূল 
হয়। কর্মের অধীন জীবাত্মাসকলের ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভূত সম্পুর্ণ 


২৪। মানমেয়োদয়-_পৃঃ ২৫২ (আভডিয়্ার সং) 
২৫ | শবরভাষ্য--৬।১।২ 

২৬। মীমাংসা-টুপ টাকা-_-৬।১।২ 

২৭। মানমেয়োদয়ে উদ্ধতশ্রুতি 

২৮। হযতীন্ত্রমত্দীপিক1-_পৃঃ ৫৯১৬, 


ভাবাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি (সুখ) ১১৩ 


জগৎ তাহাদের কর্মের অনুযায়ী পরিমিতসুখরূপ এবং ছুঃখরূপ হইয়। থাকে ।,২৯ 

অছৈতবেদাস্তমতে-_'ত্রন্গ বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ+৩* যাহ ভূমা, অর্থাৎ অসীম 
তাহাই স্ুখ?০১ --এই সকল শ্রুতি অনুসারে সুখ নিত্য এবং চিদ্বাত্মার স্বরূপ। 
সেই নিত্যস্রখ যখন সাত্বিক অন্তকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়। অভিব্যক্ত হয় 
তখনই তাহ! জন্তস্ুখরূপে জীবগণকতৃক উপভুক্ত হয়। সাত্বিক অস্তঃকরণবৃত্তি- 
সকল “জন্ত'__অর্থাৎ উৎপাঁদবিনাশশীল বলিয়া সখও জন্যপদার্থ বলিয়। প্রতীত 
হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে তাই বলা হইয়াছে--“এই আনন্দেরই কণাসকল 
ভোগ করিয়া অন্ত প্রাণিগণ বাঁচিয়া থাকে ।”৩২ অন্তমুখ সাত্বিক অস্তঃকরণ- 
বৃত্তিতে প্রতিবিষ্বিত স্খকেই এখানে আনন্দের কণা বল। হইয়াছে । এই জন্য 
বিষয়স্থথকে লক্ষ্য করিয়াই গীতাঁয় একস্থানে বল! হইয়াছে_-হে কোন্তেয়। 
ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শই শীত? উঞ্ণ; সুখ) ছুঃখ প্রদান করিয়। থাকে |+৩৩ 
আবার গীতাতেই অন্যত্র বল! হইয়াছে যেঃ “যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ 
আত্যন্তিক সুখ উপভোগ করে ।৩৪ ইহা অবশ্যই ব্রন্মাত্বরূপ নিত্যস্ুখকেই 
বুঝাইয়াছে । 

এই আনন্দ বা সুখবিষয়ে উপনিষদে অনেক গন্ভীরার্৫ঘক বাক্য রহিয়াছে । 
'যখন মানুষ সুখলাভ করে তখনই কিছু করে, সুখ লাভ না করিলে করেন; 
স্ুথকেই ভাল করিয়। জীনিতে হইবে।”* আবার,_-'তিনি রস বা আনন্দপ্বরপ। 
এই বসন্বরূপকে লাভ করিয়াই সকলে আনন্দিত হয়। এই আনন্দন্বরূপ 
আঁকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম না থাকিলে কেই বা! বাঁচিয়া থাকিত; কেই বা কোনরূপ প্রচেষ্টা 
করিত ?৩৬ _+ইত্যদি। এই সকল শ্রুতিবাক্যে সুখানুসন্ধীনকে সকল প্রবৃত্তির 
মূল, জীবন ও প্রচেষ্টার মূল বল! হইয়াছে । উপনিষদের মতে এই ত্রন্মই জীবের 


২৯। ব্রদহত্র-শ্রীভাষা--১৩।৭ 

ও | বৃহদাবণ্যকোপনিষৎ--৩।৯২৮ 
৩১। ছান্দোগ্যোপনিষৎ_৭1১৩1১ 
৩২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ--81৩।৩২ 
৩৩। ভগবদ্গীতা-_২।১৪ 

৩৪ | ভগবদ্গীতা--৬।২৮ 

৩৫ | ছান্দোগেযোপনিষৎ--৭1১২।১ 
৩৬ | তৈতিরীয়োপনিষৎ--২। 

১৫ 


১১৪ গ্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠা 


আত্মা অয়মাত। ব্রহ্ম ৷” সুতরাং আত্মাও নিত্য আনন্দন্বরপ। আবার, যুক্তি 
দ্বারাও আত্মা আনন্দন্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হয়। আত্মা আমাদের পরমপ্রেমের 
আম্পদ--ইহা' প্রত্যক্ষান্থুভব; বিচার ও শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয়। আমি চিরকালই 
থাকিব- ইহাই সকলে আকাজক্ষ। করে; আমি থাকিব না- ইহ] কেহও চায় না। 
আত্মার প্রতি এই নিরতিশয় প্রেম সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। আবার আত্মার 
জন্ই-_আত্মার সম্পর্কেই সকল পদার্থ আমাদের প্রিয় হইয়। থাকে; কিন্তু আত্মা 
আত্মা বলিয়াই প্রিয় অপর কিছুর জন্য আত্মা প্রিয় হয় না। স্থুতরাং আত। 
নিরুপাধিক প্রিয় বাস্বতঃপ্রিয় বলিয়া, অপর সকল পদার্থই আত্মারই জন্য প্রিয় 
হয় বলিয়। আত্ম! পরমপিয়_ ইহ] বিচারের দ্বারাও সিদ্ধ হইল । বুহদারণ্যকও 
এই কথাই অনুবাদ করিয়। বলিয়াছেন--“হে মৈত্রেয়ি! সকল পদার্থের জন্য 
সকল পদার্থ প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই সকল পদার্থ প্রিয় হয় ।?৩৭ অতএব 
বিগ্ভারণ্য বলিয়াছেন-__-যেহেতু আত্মা পরমপ্রেমের আম্পদ অতএব আত্ম 
পরমানন্দম্বরূপ 1৩৮ 

এখানে সংশয় হইতে পারে যে আমাদের আত্মার এই পরমানন্দরূপতা৷ যদি 
আমাদের নিকট গকাশিত থাকিত, বে পূর্ণানন্দের অন্থুভবহেতু আমাদের 
কোনও বিষয়স্পৃহ! থাকিত না। আবার, আত্মার পরমানন্দরূপতা যদি আমাদের 
নিকট সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত-_অজ্ঞাতই থাকিত; তবে আত্মার প্রতি আমাদের পরম 
প্রেম হইতে পারিত না। এই সংশয়ের সমাধানে ব্ছ্যারণ্য বলিয়াছেন যে; 
আত্মার এই পরমানন্দরপতা আমাদের নিকট প্রকাশিত থাকিয়াও অজ্ঞানের 
আবরণবশতঃ সম্পূর্ণ প্রকাশিত নহে। প্রকাশিত বলিয়াই আত্মাতে পরমপ্রেম 
দেখা যায়, আবার অপ্রকাশিত বলিয়াই আমাদের বিষয়স্পৃহা; কষুদ্রস্খের স্পৃহ। 
হইয়া থাকে ।৩৯ 

অনিত্য যে বিষয়ম্থখ তাহা এই পরমানন্দের প্রতিবিশ্বিত কণামাত্র। 
বিষয়াকাজ্ষাবশতঃ চিত্ত যখন বিষয়াভিমুখে বহিমু'থ হয় তখন চিত্তের রজোগুণের 
উদ্রেকবশতঃ একপ্রকার তাপ বা! তৃষ্ণা-ছুঃখ উৎপন্ন হয়। সেই বিষয়ের প্রাপ্তি বা 
সম্ভোগহেতু যখন সেই তৃষ্ণাতাপের সাময়িক উপশাস্তি হয় তখন চিত্তও সাময়িক- 
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ভাবাত্মক অস্তঃকরণবৃত্তি (সুখ) ১১৫ 


ভাবে অন্তমুখ ও সত্বপ্রধান হয়) সেই অন্তমুখ সাত্বিক চিত্ববৃত্তিতে তখন আত্মা- 
নন্দের প্রতিবিম্ব হইয়! সেই প্রতিবিস্বিত আনন্দকণাই বিষয়স্থখ ব৷ জন্তসখ বলিয়। 
প্রতীত হইয়৷ থাকে |৪ 

এই ব্রহ্মানন্দ ব আত্মানন্দ? এবং বিষয়ানন্দ ছাড়াও আর এক প্রকার আনন্দ 
_বাসনানন্দের কথা বিগ্ভারণ্য বলিয়াছেন। স্ুষুপ্তিকালে কাঁরণশরীরে অর্থাৎ 
কারণশরীরস্থ অবিষ্ঠাবৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত আত্মানন্দ সুষুণ্তিতে অনুভূত হইয়! 
সুপ্তোখিত পুরুষের দ্বারা যখন তুষ্কীংভাবে অনুভূত হয় সেই সুখই বাসনানন্দ 
নামে অভিহিত হয়। অনেক সময় সখ ও ছু*খের অন্তরালে এই বাসনানন্দ 
অনুভূত হইয়। থাকে । 

সুষুপ্তিকালে কারণশরীরে অর্থাৎ মনবুদ্ধির কারণীভূতীবস্থা৷ যে অজ্ঞান তাহার 
সুম্মুবৃত্তিতে প্রতিবিশ্বিত আত্মানন্দ যে স্ুুপ্তিতে মুষুপ্তিমুখরূপে সেই অজ্ঞানবৃত্তির 
সাহায্যে অনুভূত হয়, তাহার পমাণ এই যে, স্থপ্তোখিত পুরুষের যে পরামর্শ 
বা চিন্ত। হয়--আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম__তাঁহা৷ অতীতম্ুখবিষয়ক স্মৃতিই 
বলিতে হইবে। যাহা পুর্বে অনুভূত তাহারই স্মৃতি হইতে পারে। সুতরাং 
নুষুপ্তিকালে অবশ্তই সেই সুখের অনুভূতি হইয়া থাকে । 

বিষয়ানন্দের প্রিয়) মৌদ। প্রমোদপ্রভূতি নান! প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়৷ 
থাকে। অভিলষিত পদার্থের দর্শন জনিত সুখই পিয়, তাহার প্রাপ্তি বা লাভ- 
জনিত সুখ মোদ? এবং অভিলধিতের সম্তভেগজন্য সুখ প্রমোদ নামে অভিহিত হয়। 
ভগবদ্গীতায় আবাঁর সাত্বিক, রাজনিক ও তামসিক ভেদে সুখের ত্রেবিধ্য বলা 
হইয়াছে । যদিও স্ুখমাত্রই সত্বগুণপ্রস্থত তথাপি রজোগুণ ও তমোগুণের 
আধিক্যবশতঃ এই ভেদ বুঝিতে হইবে। বলা হইয়াছে -হে ভরতবর্ষভ ! 
এক্ষণে ত্রিবিধি সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর। মানুষ অভ্যাসবশতঃ 
যাহাতে আনন্দবোধ করে এবং ছঃখের পারে চলিয়! যায়) যাহ! অশ্রে বিষের ন্যায় 
বোধ হয় ও পরিণামে অমু্ততুল্য বোধ হয়) সেই যে আত্মজ্ঞানের নির্মলতা গ্রস্ত 
স্থখ তাহাই সাত্বক সুখ । 

বিষয়েন্দ্িয়সংযোগ হইত্তে উৎপন্ন যে সুখ প্রথমে অমৃততুল্য মনে হয়; 
পরিণামে বিষের তুল্য হয়) সেই সুখই রাজস সুখ । অগ্রে এবং পরিণামে বুদ্ধিকে 
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১১৬ গাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্য| 


মোহগ্রন্ত করিয়া রাখিয়! যে সুখ নিদ্রা, আলম্ত, কলহাদি প্রমাদ হইতে উৎপন্ন 
হয় তাহাই তামস সুখ ।?৪১ বিগ্ভারণ্য প্রকারান্তরে বিষয়স্্খ. দ্বিবিধ হইতে পারে 
বলিয়াছেন__বাহাভোগজনিত সুখ, এবং মনোরাজ্যজনিত সুখ ।৪২ বাহাভোগ- 
জনিত স্থখ ও মনে মনে রাজ্যকল্পনার সুখ অতি প্রসিদ্ধ সুতরাং ব্যাধ্য। 
নিশ্রয়োজন। 

যাহা হউক; উপনিষৎ ও অদ্বৈতবেদান্তীর মতে ব্রন্মানন্দ বা আত্মানন্দই 
সকল সুখের উৎস বা আধার । তৈত্তিরীয়োপনিষদে বল। হইয়াছে যে, প্রিয়- 
মোদাদিভেদবিশিষ্ট আনন্দসামান্যের ত্রহ্মাই গ্রাতিষ্ঠ। বা আধার |৪৩ ছান্দোগ্যে-_ 
অল্পে স্থখ নাই; যাহা ভূম1 বা অসীম তাহাই সুখ?৪৪ __-এই বাক্যে বল! হইয়াছে 
যেঃ পরিছিন্নবিষয়ভোগ অধিকতৃষ্ণার হেতু হয় বলিয়৷ ছঃখের বীজন্বরূপ; সুতরাং 
প্রকৃত স্থখের হেতু হইতে পারে না, আত্মার স্বরূপ যে অন্দীম সুখ তাহাই 
আমাদের বররীয়। 

দুঃখ ॥- অধর্মনামক অৃষ্ঠ কারণ হইতে; এবং বিছিষ্ট পদার্থের প্রাপ্তিরূপ 
ৃষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন ছুঃখ সকলের নিকটই সর্বদ! প্রতিকূলরূপে বেদনীয় হইয়! 
থাঁকে। শক্রর সুখ আমাদের নিকট প্রতিকূলবেদনীয় হইলেও সকলেরই নিকট 
প্রাতিকুলবেদনীয় নহে; কারণ? শক্রর সুখ সেই শক্রর নিকট প্রতিকূলবেদনীয় 
নহে, কিন্তু অন্থুকুলবেদনীয়। সুতরাং শক্রর সুখ সুখপদার্থইঃ ছুঃখপদার্থ নহে। 
আবার; সংসারে অনেক পদার্থই 'আমাদের প্রতিকূলরূপে বেদনীয় অর্থাৎ জ্দেয় হইয়া 
থাকে বটে, কিন্তু ছঃখভিন্ন কোনও পদার্থ ই সর্বদা নিয়মিতরূপে প্রতিকূল বলিয়া 
বোধ হয় না। অরণ্যের পথে দৃষ্ট ব্যাব্র প্রতিকুলবেদনীয় হইলেও সার্কাসে দৃষ্ট 
ব্যাত্র প্রতিকুলবেদনীয় হয় না। কেবলমাত্র ছুঃখই সর্বদা প্রত্যেকের নিকট 
প্রতিকুলবেদনীয় হইয়। থাকে । অথবা» বল! যাইতে পারে যে; যাহা স্বতঃই দেষের 
বিষয় হয়; তাহাই ছুঃখ। অপর সকল পদার্থ ছুঃখের সাধন বা হেতু হয় বলিয়াই 
দ্বেষের বিষয় হয়ঃ কিন্তু ছুঃখ ছুঃখ বলিয়াই তাহ] ছেষের বিষয়। 
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ভাবাতক অস্তঃকরণবৃত্তি (হৃঃখ ) ১১৭ 


যদি বিতর্ক কর! হয় যে স্থখের নাঁশও আমাদের স্বতঃ ছেষের বিষয় হয়ঃ 
অর্থাং সুখের বিনাশ সুখের বিনাশ বলিয়াই তাহাতে আমাদের বিদ্বেষ আছে; 
তাহ! হইলে ছুঃখের লক্ষণে বলিতে হইবে যে ভাবপদার্থ স্বতঃ দ্বেষের বিষয় 
হয় তাহাই হুঃখ । 

্যায়ন্থত্রে গৌতম বলিয়াছেন__বাধন! অর্থাৎ গীড়াই ছুঃখের লক্ষণ ।"১ 
গৌতম ছুঃখকে প্রমেয়পদার্থের মধ্যে অন্ততম বলিয়া! গণনা করিয়াছেন। ইহার 
উদ্দেশ্ঠ ভাষ্যকার বাংস্ায়ন উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন “বাধনা অর্থাৎ গীড়া 
বা তাপ; তাহার দ্বারা অনুবিদ্ধ হুইয়! অবিভক্তরূপে অবস্থিত সকল পদীর্থই 
ছুঃখযোগবশতঃ ছুঃখাত্মক। এইভাবে সব কিছু দুঃখের দ্বারা অন্ুবিদ্ধ দর্শন 
করিয়া মানুষ ছুখকে পরিহার করিতে ইচ্ছু হইয়া এই জন্মেতে ছঃখদর্শী হইয়া 
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়, বৈরাগ্য হইলে মুক্ত হয়।,২ সুতরাং ছুঃখরূপ প্রমেয়ের 
আলোচনা ও জ্ঞান; বৈরাগ্য ও মুক্তির সহায়ক । জয়ন্তভট্র বলিয়াছেন _'সংসাঁরে 
প্রাণিসকলের দ্বারা অন্তুভূয়মান স্ুখলেশকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য ছুঃখকে 
( প্রমেয়রূপে ) গ্রহণ করা হয় নাই? কিন্তু সর্বত্র হুঃখভাবনার উপদেশের জন্যই 
কর! হইয়াছে; স্ুখলেশ থাকিলেও তাহ। ছুঃখই। এবং সকল সুখসাধনও ছুঃখ-_ 
এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে |) 

সপ্তপদার্থাতে শিবািত্য বলিয়াছেন-_-ছুঃখত্বরূপসামান্তবিশিষ্ট যাহা 
নিরুপাধিরূপে প্রতিকুলব্দ্ তাহাই ছুঃখ | নিরুপাধিপ্রতিকুলবেদ্য কথার অর্থ 
স্বত; ছেষের বিবয়। শক্র; সর্পপ্রভৃতি যে দ্েষের বিষয় হয় তাহ! নিরুপাধি ঝ 
স্বতঃ নহে; ছুঃখের হেতু বলিয়াই তাহার! দ্বেষের বিষয় হয়। মাধব সরত্বতীও 
এইরূপ ছুঃখের লক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে; সুখ ও ছুঃখ উভয়েই ভাবাত্মক; 
দুঃখের অসাধারণ কারণ অধর্ম ।€ 

বৈশিষিকন্ত্রে বল! হইয়াছে যে; ন্ুুখ ও ছুঃখ__ এই ছুইটিই আত্মা, মন, 
ইন্দ্রিয় ও অর্থের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে । তবে ছূঃখ অধর্মজন্য-_-ইহাই 


১। ন্তায়সথত্র--১1১1২১ 

২। স্তায়সথব্রভাস্য--১।১।২১ 

৩। ন্তায়মগ্তরী__২য় খণ্ড পৃঃ ৭৬ ( চৌখাম্বা! সং) 

৪| সপ্তপদার্থা-_-৮৮ ( কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সং) 
& | সর্বদর্শনকৌমুদী-_পৃঃ ২৮ (ব্রিবান্ত্রম সং) 


১১৮ প্রচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ক! 


বিশেষ। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে; উপঘাতই ছুঃখের লক্ষণ । হ্ঃখোৎপত্তির 
কারণ বর্ণনা! করিয়া বলিয়াছেন--€বিষ প্রভৃতি অনভিপ্রেত বিষয়ের সান্নিধ্য 
ঘটিলে অনিষ্টোপলদ্ধি ও ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষ হইতে অধর্মকে অপেক্ষা করিয়। 
আত্মমনঃসংযোগহেতু যাহা উৎপন্ন হইয়া অমর্ষ। উপঘাত ও দেম্তের হেতু 
হয় তাহাই ছুঃখ। সর্প; ত্র্যাত্র, চৌরপ্রভূতি অতীত বিষয় হইতেও তাহাদের 
্ৃতিজনিত ছুঃখ হইয়! থাকে । অনাগত বিষয় হইতেও তাহার সংকল্প ব৷ কল্পনা 
হইতে ছুঃখ হয় ।১৬ ভাষ্যের ব্যাখ্যায় গ্রধর ম্যায়কন্দলীতে বলিয়াছেন-_“যাহ! 
দ্বারা উপহত হয়,--এই অর্থে উপঘাত; উপঘাতলক্ষণ অর্থ উপথাতম্বভাব। 
ছুংখ উৎপন্ন হইয়। প্রাতিকুলম্বভাবহেতু নিজের অন্ুভবকারী আত্মাকে উপহত 
করে। ছুঃখ উৎপন্ন হইলে তাহার যে অনুভব তাহাই আত্মার উপঘাত।," 

নব্যনৈয়ায়িকও বলেন-_-ছুঃখ অধর্মজন্যা এবং চেতন প্রাণিগণের 
প্রতিকূল।১৮ মুক্তীবলীতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন__“ছুঃখত্বজ্ঞানহেতুই অর্থাৎ ছুঃখ 
বলিয়া জানিলেই ছঃখ সকলের স্বাভাবিক ছেষের বিষয় হইয়। থাকে ।৯ 

তাফিকাদ্ির মতে ছুঃখও মাত্মার আগন্তক বিশেষগুণ। সাখ্য, পাতগুল, 
বেদান্তপ্রভৃতির মতে ইহ। অন্তুঃকরণেরই পরিণাম বা ধর্ম। তাকফিকমতে ছুঃখ 
মানসপ্রত্যক্ষগম্য । বেদান্তাদির মতে ইহা! সাক্ষিবেদ্য । উভয়মতেই ছুঃখ উৎপন্ন 
হইলেই জ্ঞাত হয় বলিয়া অজ্ঞাত দুঃখ বলিয়। কিছু নাই। 

সাংখ্য ও পাতগ্লমতে অধর্মরূপ অদৃষ্টবশতঃ অনিষ্টসংযোগ ঘটিলে বাহা- 
বিষয়ে এবং চিন্তে রজোগুণের উদ্রেক হইলে সেই রজঃপরিণামবিশেষই ছুঃখরূপে 
অনুভূত হয়। বেদান্তমতে চিত্বেই রজোগুণের উদ্রেক হয়, বিষয়ে নহে। 
যোগভাষ্তে ব্যাসদেব বলিয়াছেন_-“ভোগেতে ইন্দ্িয়সকলের লৌল্যহেতু অর্থাৎ 
রজোগুণের উদ্রেকহেতু যে অন্ুপশান্তি অর্থাৎ চিত্তের যে ক্ষোভ তাহাই হুঃখ ।**, 
অতএব ত্রিগুণাতআ্ধ পদার্থসকলও অমৃষ্ট অনুসারে সুখছুখমোহাত্বক হইয়া 


৬। প্রশস্তপাদভাষ্য-_-পৃঃ ৬৩৩ (বারাণসেয় সংস্কৃতবিশ্ববিদ্ভালয় সং) 
৭| হ্যায়কন্দলী-_পৃঃ ৬৩৫ ( এ ) 

৮| ভাষাপরিচ্ছেদ--পৃঃ ৫*২ (নির্ণয় সাগর সং) 

৯। সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী-_-পৃঃ €₹*৬( এ ) 

১০ | যোগভাষ্য--২।১৫ 


ভাবাত্মক অস্তঃকরণবৃত্তি ( হঃখ ) ১১৯ 


সকলেই এ সর্ধপ্রকার হইতে পাঁরে 1১১১ 

যদিও সংসারে সুখ স্ুুখই ছুঃখ নহে, সুখের সাধনসমূহকেও গৌঁণরূপে সুখ 
মনে করা হয় সুখ ও ছুঃখ পরস্পর বিলক্ষণ, তথাপি সুক্ষানু ভূতিযুক্ত বিবেকিগণের 
বা যোগিগণের নিকট পরিণাম প্রভৃতি ছুঃখাত্মক বলিয়। সবই ছুঃখস্বরূপ। তাই 
যোগন্ত্রে বল। হইয়াছে-__পরিণামছুঃখ; তাপছুঃখ, ও সংস্কারছুঃখহেতু এবং গুণ- 
সমূহের বৃত্তির বিরোধহেতু বিবেকীর নিকট সব ছুঃখই 1১১২ পরিণামছুঃখের ব্যাখ্যায় 
ব্যাসদেব বলিয়াছেন-- “এইরূপ কথিত আছে যে; গ্াঁণিগণকে উপহত অর্থাৎ 
ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়! কোন উপভোগ সম্ভব হয় ন1।"**বিষয়নুখ অবিদ্যা_ইহা1ও 
বলা হইয়াছে । ভোগে ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিহেতু যে উপশান্তি তাহাই সুখ, 
এবং লৌল্যবশত; যে অন্ুপশান্তি তাহাই ছুঃখ ।***যেহেতু ভোগের অভ্যাসবশতঃ 
তৃষ্ণ এবং ইন্দ্রিয়গণের ভোগনিপুণত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ঃ অতএব ভোগের অভ্যাস 
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি স্থুখের উপায় হইতে পারেনা । সেইরূপে সুখার্থী 
মানুষ বিষয়ের বাসনাদ্বার! অন্ুরঞ্জিত হইয়া তৃষ্ণাবিষের দ্বার! দষ্ট হইয়া বৃশ্চিকবিষে 
ভীত ব্যক্তির ন্যায় মহাপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই পরিণামছুঃখতা প্রতিকূলরূপে 
নুখাবস্থাতেও যোগীকে র্রেশ দিয়া থাকে, যেহেতু জ্ঞানী অক্ষিপাত্রের স্যায়। 
অর্থাৎ জ্ঞানী বা যোগীর চিত্ত চক্ষুর মত অনুভূতিপ্রবণ ।'১৬ আবার চিত্তের মধ্যে 
সত্ব রজ; ও তমোগ্ুণ বিদ্যমান থাকাতে সুখভোগকালে সত্বের উদ্রেক হইলেও, 
এই ত্রিবিধগুণের পরম্পর বিরুদ্ধন্বভাব বা বিরুদ্ধব্যাপারহেতু চিত্তে একটি 
অন্তদ্বন্বজনিত ছুঃখের বোধ জ্ঞানীর চিত্তে হইয়া থাকে । ইহ'ই গুণবৃত্তিবিরোধ । 

£সর্বং ছুঃখম্৮এই বুদ্ধের বাণীর অনুসরণকারী বৌদ্ধদর্শনে আর্সত্য- 
চতুষ্টয়ের প্রথম সত্যই ছুঃখ । ছুঃখ? ছুঃখের হেতু, ছুঃখের নিরোধ এবং 
ছুঃখনিরোধের উপায় বা মার্গ+_এই চারিটি আর্ধসত্যই ছুঃখকে অবলম্বন 
করিয়! বিদ্যমান । হরিভদ্র বলিয়াছেন-_-বিজ্ঞানঃ বেদন! সংজ্ঞা, সংস্কার ও 
রূপ-_-এই পাঁচটি স্বন্ধই সংসারিগণের ছুঃখনামক আর্ষসত্য 1১১৪ সকল চিত্ত- 


১১ | যোগভাস্ত- ২১৫ 
১২। যোগশুত্র-- ২।১৫ 
১৬| যোগভাম্ত-- ২১৫ 
১৪। ফড়দর্শনসমুচ্য়-__পৃঃ ৫ ( চৌখান্বা সং) 


১২০ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্তা 


চৈত্তেরই আত্মসংবেদন হইয়া থাকে?১--এই  সুত্রান্ুসারে ছুঃখও আত্মপংবেদন 
অর্থাৎ স্বসংবেদ্যবিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ। ূ 

সাংখ্যাদি সকল দার্শনিকের মতেই এই ছংখ ত্রিবিধ প্রসিদ্ধ__অধ্যাত্মিক। 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই ত্রিবিধ ছুঃখের অভিঘাতবশতঃই তাহার 
নিবৃত্তির উপায়ের জিজ্ঞাসারপে সাংখ্যাদিদর্শন আরব্ধ হইয়াছে । আত্মা অর্থাৎ 
শরীরাদি স্বসংঘাতকে অবলম্বন করিয়া গবৃত্ত যে হুখ তাহাই আধ্যাত্বিক হুঃখ | 
আধ্যাত্মিক ছুঃখ ছুই প্রকার-_ শরীর ও মানস। ব্যাধিপ্রভৃতিজনিত ছুঃখ 
শীরীর। এবং কামক্রোধাদিজনিত ছুঃখ মানস । যদিও সকল ছুঃখই মানস; তথাপি 
যে ছুখ শরীরজনিত না হইয়া মনোজন্য) তাহাকেই মানস বলা হয়। ভূত অর্থাৎ 
প্রাণিসকল হইতে জাত যে ছুঃখ তাহাই আধিভৌতিক ছুখ। যেমন ব্যাত্রচৌরাদি 
হইতে জাত ছু'খ। যাহ দেবতাকৃত অর্থাৎ অগ্নিঃ বায়ুপ্রভূতি হইতে উৎপন্ন 
যে ছুঃখ তাহাই আধিদৈবিক ছুঃখ 1১৬ 

মীমাংসাদিশাস্ত্রে অন্তভাবে ছুইপ্রকার ছুঃখ প্রসিদ্ধ আছে--এহিক ও 
আমুম্মিক ছুঃখ। রোগাদিজনিত ছুঃখই এহিক ছুঃখ, আর রোরব মহারোরবরূপ 
ছুঃখই আমুম্মিক দুঃখ । এই উভয়প্রকার ছুঃখের প্রতি অধর্ম অসাধারণ কারণ ।+১* 

উপনিষদ ও অদ্বৈতবেদান্তীর মতে সশরীর অর্থাৎ শীরাভিমানী জীবের 
ধর্মাধ্মজনিত সুখছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অশরীর অর্থাৎ 
শরীরাভিমানরহিত পুরুষকে প্রিয়াপ্রিয় অর্থাৎ সুখদুঃখ স্পর্শ করে না।১৮ 

যাহ। হউক্‌; সকল ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মানুষের একান্ত অভিলষিত। 
সুতরাং সাংখ্য-পাতপ্রল-বৈশেবিকপ্রভৃতি অনেক দার্শনিকের মতে উহাই 
নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। 

ইচ্ছা ॥_ন্যায়শ্ৃত্রভায্ে বাংস্তায়ন বলিয়াছেন--“যে জাতীয় অর্থের সন্নিকর্ষ- 
হেতু আত্মা সুখ উপলব্ধি করে সেই জাতীয় অর্থকে দেখিলে তাহাকে পাইতে 
ইচ্ছা করে ।,১ শিবাদিত্য বলিয়াছেন-_-'আমি ইচ্ছ। করি-__এইরপ প্রতীতিসিদ্ধ 


১৫। ন্যায়বিন্দু-_পৃঃ ১৯ €চৌখাম্া সং) 

১৬। সাখখ্যপ্রবচনভায্য--+১১ দ্রষ্টব্য। 

১৭। মানমেয়োদয়-_-পৃঃ ২৫৩ (আদিয়ার সং) 

১৮। ছান্দোগ্যোপনিষদ-__৮২, ৯১২ দ্রষ্টব্য | 
১| স্ায়সুত্রভাস্ত---১)১।১০ 


ভাঁবাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি (ইচ্ছা) ১২১ 


যে ইচ্ছাত্বসামান্ত সেই ইচ্ছাত্বসামান্তবিশিষ্ট ইচ্ছা অধিত্বলক্ষণবিশিষ্ট।২ অর্থাৎ 
আমার ইহ। হউক--এইরপ প্রতীতিসিদ্ধ যে আগন্তক আংত্মগুণ তাহাই ইচ্ছা! । 
স্থথত্বের জ্ঞান এবং সুখসাধনতাজ্ঞান ইচ্ছোৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ সুখত্বজ্ঞনহেতু 
সুখে স্বতুই ইচ্ছ। হয়, এবং কোনও পদার্থ স্থখের সাধন বলিয়া জানিলে তাহাতে ও 
ইচ্ছা! জন্মে । ইচ্ছা হইতে কৃতি বা প্রবৃত্তি জন্মে। প্রাচীনগণের কথা আছে-_ 
জ্ঞান হইতে ইচ্ছ। হয়? ইচ্ছা হইতে কৃতি হয়) কৃতি হইতে চেষ্টা হয়। অর্থাৎ 
ন্খত্রজ্ঞান হইতে এবং ইষ্টসাধনতা বা নুখসাধনতাজ্ঞান হইতে ইচ্ছ। জন্মে । 
ইচ্ছা হইতে চিকীর্ষা উৎপন্ন হুইয়! কৃতি বা প্রযত্ব উৎপন্ন হয়। আত্মার বা বুদ্ধির 
এই প্রযত্ব হইতে শরীরে চেষ্টা উৎপন্ন হয়। 

নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ বলিয়াছেন__“ছুঃখাঁভাবে এবং সুখে ইচ্ছ। তাহাদের 
জ্ঞান হইতেই জন্মেঃ আর তাহাদের উপায়ে ইচ্ছ। জন্মে যদি সুখ বা ছুঃখাভাবের 
তাহা! উপায় বলিয়া জ্ঞান হয়।'৩ আমি ইচ্ছা করি-_-এইরূপ মানসপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ 
ইচ্ছ। আত্মারই আগন্তক বিশেষগুণ । জ্ঞান? সুখগ্ভৃতির ন্যায় ইহাঁও দ্িক্ষণস্থায়ী। 
জ্ঞানের ন্যায় ইচ্ছাও সবিষয়ক। মুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--ইচ্ছ। 
দ্বিবিধ-_ফলবিষয়িণী ইচ্ছ! ও উপায়বিষয়িণী ইচ্ছা । সেই ফল সুখ এবং ছুঃখাভাব। 
তন্মধ্যে ফলেচ্ছার প্রতি অর্থাৎ স্থখে ও ছুঃখাভাবে ইচ্ছার প্রতি এ ফলের জ্ঞানই 
কারণ। অতএব এ ছুইটি পুরুষার্থ হইয়া! থাকে; কারণ, যাহা জ্ঞাত হইয়া 
স্ববৃত্তিরপে_ অর্থাৎ “আমার ইহা হউক+__বলিয়া ঈম্পিত হয় তাহাই পুরুষার্থ, 
_ ইহাই পুরুষার্থের লক্ষণ। ফলিত অর্থ এই যে, ইতরেচ্ছানধীন ইচ্ছ।র বিষয় 
যাহাঃ অর্থাৎ অপর কিছুর ইচ্ছার অধীন না হইয়া যাহা ইচ্ছার বিষয় হয়, 
তাহাই পুরুষর্থ। আর, উপায়েচ্ছার প্রতি__অর্থাৎ অপর সকল পদার্থে ইচ্ছার 
প্রতি ইষ্টসাঁধনত্বজ্ঞনই কারণ ।+৪ 

প্রশস্তপাদ বলেন--নিজের জন্য বা পরের জন্য কোনও অপ্রাপ্তবস্তর যে 
প্রার্থনা তাহাই ইচ্ছা । আত্মমনঃ-সংযোগ হইতে স্ুখকে অপেক্ষা করিয়।) 
অথব৷ স্মৃতিকে অপেক্ষা! করিয়া ইচ্ছ। উৎপন্ন হয়। প্রযত্বঃ স্মৃতি ও ধর্মীধর্মের হেতু 


২। সপ্তপদার্থ--৮৯ ( কলিকাত। সংস্কতপিরিজ সং) 

ও। ভাষাপরিচ্ছেদ-_পৃঃ ৫০৩ € নির্ণয়সাগর সং) 

৪। সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী--পৃঃ ৫€*৩ (নির্ণয়লাগর সং) 
১৬ 


১২২ প্রাচিন-ভারতীয় মনোবিষ্। 


হয়।৫ অর্থাং স্খকে অপেক্ষা করিয়। সুখে ইচ্ছা; এবং স্ুখাভিজ্ঞের সুখস্মৃতি" 
পূর্বক পূর্বস্থখের সাধনের সজাতীয় পদার্থে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। -আরও বলিয়াছেন 
-_-কামঃ অভিলাষ, রাগ? সংকল্প, কারুণ্যঃ €রাগ্য। উপধা, ভাবপ্রভৃতি ইচ্ছারই 
ভেদ) অর্থাৎ ইচ্ছারই নান! প্রকারভেদ । মৈথুনেচ্ছাই কাম? ভোজনেচ্ছ! অভিলাষ 
কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপভোগের ইচ্ছ। রাগ, অনাসন ক্রিয়ার ইচ্ছা সংকল্প, 
কোনও স্বার্থকে অপেক্ষা না করিয়া পরের ছুঃখ বিনাশের ইচ্ছা! কারুণ্য, দোষ- 
দর্শনহেতু বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা! বেরাগ্য, পরকে বঞ্চন! করিবার ইচ্ছা উপধা। 
অন্তরে লুক্কায়িত ইচ্ছাই ভাব। চিকীর্যা) জিহীর্য। গ্রভৃতিও ক্রিয়া-ভেদে ইচ্ছারই 
ভেদ হইয়া থাকে ।৬ জয়ন্তভট্রও ন্যায়মপ্জরীতে রাগপক্ষে পঞ্চপ্রকার ইচ্ছার 
কথ! বলিয়াছেন) যথ|--কাম? মৎসর; স্পৃহা) তৃষ্ণা ও লোভ ।? বিদ্যা 
গ্রভৃতিদানে কপণত। মতসর বাঁলয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কামশাস্্র ও অলংকার- 
শীস্ত্রোন্ত রতি, শঙ্গার প্রভৃতিও ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে । 

আবার ভক্তিশাস্তরোক্ত ভাব, ভক্তি; ভগবগ্রীতি গ্রভৃতিও ইচ্ছারই অন্তভুক্তি। 
পুত্রা্দিতে নেহঃ গ্রীতিপ্রভৃতিও ইচ্ছারই প্রকারভেদ । সুতরাং এই সকলই 
ভাবাতআক অন্তঃকরণবৃত্তিবূপে গণ্য । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে স্্রীপুত্রািগ্রীতি ইচ্ছাম্বরূপ হইলেঞও বেদান্তে প্রসিদ্ধ 
যে আত্মপ্রীতি; যাহা--আত্মার জন্যই সব কিছু প্রিয় হয়ঃ” “প্রিয় যে আত্ম! 
তাহারই উপ।সন! করিবে?৯ “এই যে অন্তরতম আত্মা তাহ। অন্য সব কিছু হইতে 
প্রিয়'১* --এই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, তাহা তো ইচ্ছারপ হইতে পারে 
না? কারণ, ইচ্ছ! অপ্রাপ্তবিষয়ে হইয়া থাকে, নিত্যপ্রাপ্ত আত্মাতে কিরূপে ইচ্ছা 
হইতে পারে? ইহার উত্তরে বিগ্ভারণ্য বলিয়াছেন যে_আত্মপ্রীতি আত্মার 
সুখন্বভাবকে অবলম্বন করিয়া একটি সাত্বিক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ যাঁহ। ইচ্ছ। বা 
শদ্ধা হইতে অতিরিক্ত । বৈষয়িকম্ুখে আমাদের গ্রীতিমাত্র হইয়। থাকে; কিন্তু 
আত্মা অতিপ্রিয় ; বিষয়নুখে প্রীতির ব্যভিগর রা ব্যতিক্রম আছে কিন্তু আত্ম- 


৫। প্রপন্তপাদভাষ/_-পৃঃ ৬৩৪ ( বরাণসেয় সংস্ক,তবিশ্ববিভ্ভালয় সং) 
৬। প্রশস্তপাদভাম্ত-_পৃঃ ৬৩৫-৩৬ (এ) 
৭ ন্ায়মঞ্জরী--২য় খণ্ড, পৃঃ ?* ( চৌখাম্ব। সং) দ্রষ্টব্য । 

৮১৯১ ১* | বৃহর্দারণ্যকোপনিষৎ-31818 7 ১181৮) ১181৮ 


ভাবাত্বক অন্তঃকরণবৃত্তি (চিকীর্ধা) ১২৩ 


প্রীতির কখনই ব্যভিচার হয় না।১১ তবে এই আত্মপ্রীতি ইচ্ছাত্মক না 
হইলেও সকল ইচ্ছার ও গ্রীতির মূল বলিয়। ইহাও এক মৌলিক ভাবাত্মক 
অন্তঃকরণবৃত্তিঃ বুঝিতে হইবে। 

পাতগ্রলদর্শনেও-_রোগ সুখানুশয়ী'__এই স্বত্রে প্রবল ইচ্ছাবিশেষকেই 
রাগশব্দের দ্বার নিরূপণ করিয়াছেন । ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিয়াছেন--সুখাভিজ 
পুরুষের সেই সুখের অনুম্বৃতিপুর্বক তজ্জাতীয় সুখে অথবা তাহার সাধনে যে 
তৃষ্ণ অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছা) তাহাই রাঁগ।+:২ ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন 
_-অনুভূয়মান সুখে অনুস্মৃতির অপেক্ষা থাকে না? কিন্তু তাহার সাধন স্মর্যমান 
হইলে বাঁ দুষ্ট হইলে সুখের অন্ুন্মুতি হইয়া তাহাতে রাগ হইয়া থাকে? যেহেতু। 
সুখসাধনটি দৃশ্ঠমান হইলেও তাহ। পুরবসুখের সাধনের সজাতীয় বলিয়া তাহার 
সুখহেতুত্ব অনুমান করিয়া তবেই তাহকে পুরুষ ইচ্ছা করে ।১১০ 

এই প্রকারে ইচ্ছার স্বরূপ ও নানা প্রকারভেদ সংক্ষেপে নিরূপিত হইল। 

চিকীর্া ॥__করিবাঁর ইচ্ছাই চিকির্1; ই| ইচ্ছাবিশেষ হইলেও ইহাকে 
পৃথক্‌ নিরূপণ করিবার কারণ এই যে, সাধারণ ইচ্ছা হইতে ইহাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। 
ইষ্টসাধনতাঁজ্ঞান হইতেই বৃণ্টিতে ইচ্ছার উৎপত্তি হইলেও বৃষ্টিগরভূতিতে চিকীর্ধার 
উৎপত্তি হয় নাঃ কারণ উহাতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান নাই। সুতরাং কৃতিসাধ্যতা- 
তান হইয়া ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইলে তবেই পাকাদিকার্ষে চিকীর্যা উৎপন্ন হয়ঃ 
এবং চিকীর্যা হইতে প্রযত্ব বা কৃতি উৎপন্ন হইয়া শরীরে চেষ্ট। উৎপন্ন হয়। 

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন_কৃত্তিসাধ্যত্রগকারক কৃতিসাধ্যব্ষিযক যে ইচ্ছা! 
তাহাই চিকীর্ধ।। কৃতির দ্বারা পাককে সাধিত অর্থাৎ সম্পন্ন করিব__ এইরূপেই 
চিকীর্যার অনুভব হইয়া থাকে । চিকীর্যা।র প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতা- 
জ্ঞান কাঁরণ।***অতএব বৃষ্ট্যাদিতে কৃতিসধ্যতাঁজ্ঞান হয় না বলিয়া চিকীর্া 
হয় না।***আবার।) বলবদ্দিষ্টসাধনভাজ্ঞান। অর্থাৎ অধিকতর ছুঃখসাধনতা জ্ঞান 
চিবীর্ধার গ্রতিবন্ধক হয়) সেইজন্য মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের ভোজনে কাহারও 
চিকীর্ষা হয় না।**"কাহারও মতে অধিকতর ছুঃখের অজনকত্বজ্ঞানই চিকীর্বার 


১১। পঞ্চদশী--১২২২, ২৫ 
১২। যোগহ্ত্রভাস্য --২।৭ 
১৩। তত্ববৈশারদী--২।৭ 


১২৪ প্রাপীন-ভারতীয় মনোবিস্ভা 


কারণ ।/১ এইমতে অবশ্য সর্বত্রই চিকীর্ধার প্রতি_-ইহা আমার বলবং ছুঃখ 
জন্ম(ইবে না'__এইরূপ জ্ঞানকে কারণ মানিতে হয়; কিন্তু তাহ! সমীচীন নহে? 
কারণ উহা! প্রত্যক্ষ অনুভবের বিরুদ্ধ । সর্ধত্র এরূপ একটা জ্ঞান হইয়াই 
চিকীর্য! হয়, তাহ! নহে। এরূপ জ্ঞান না৷ থাঁকিলেও কৃতিসাধ্যতাজ্গান ও 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতেই ভোজনাদিতে চিকীর্যা হইয়। থাকে । স্থুতরাঁং ইহ! বলবৎ 
ছুঃখের জনক-__এইরূপ জ্ঞান না৷ থাকিলেই; অর্থাৎ প্রতিবন্ধকজ্ঞানের অভাব 
থাকিলেই চিকীর্ধা হইতে পাঁরে। মধুবিষমিশ্রিত অন্নভোজনে-__বলবদ্দুঃখ- 
সাধনতাজ্ঞান__যাহ। চিকীর্ধার প্রতিব্ধক-_তাঁহ! থাকে বলিয়া চিকীর্ষা উৎপন্ন 
হয়না। এখানেও ছিষ্ট বা দুঃখ সুখ হইতে বলবৎ-_অর্থাৎ অধিকতর-_-এইরূপ 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; তবেই চিকীর্ধার প্রতিবন্ধক হইবে। সেই জন্তই রন্ধন 
প্রভৃতি ছুঃখসাধন বা! ছিষ্টসাধন-__-এইরূপ জ্ঞান থাকিলেও) সেই ছুঃখ ভাবী সুখ 
হইতে অল্পতর-_এই জ্ঞান থাকাতে রন্ধনাদিতে মন্ুষ্যের চিকীর্ষা হইয়া! থাকে । 
দ্বেব ॥__দ্বেষ বা ক্রোধ অপর একটি প্রধান ভাবাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। 
ম্যায়ভাষ্যে বাংস্ায়ন বলিয়াছেন_-দ্বেষ অমর্ধলক্ষণ, অর্থাৎ সহা করিতে না 
পারার যে মনোভাব তাহাই দ্বেষ।১১ আবার বলিয়াছেন__অনেকার্থদর্শী 
একপুরুষের পূর্বের দর্শন অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়া! ছুঃখের হেতৃতে দ্বেষ 
হইয়াছে ।'২ শিবাদিত্য বলিয়াছেন-_£ছেষত্বসামান্বিশিষ্ট ছেষ গরজ্বলনাআবক |? 
আমি (অমুকট1) বিদ্বেষ করি--ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারাই দ্বেষত্বসামান্য বা জাতি 
সিদ্ধ হয়। প্রশস্তপাদও বৈশেষিকভাষ্যে বলিয়াছেন-_-জলনাআক দ্বেষ। 
যাহা হইলে নিজেকে প্রজ্লিতের মত মনে হয় তাহাই দ্বেষ। তাহাঁও আত্মমনঃ- 
সংযোগ হইতে ছুঃখকে অপেক্ষা করিয়! এবং স্মৃতিকে অপেক্ষ। করিয়া উৎপন্ন 
হয়। আবার দ্বেষ হইতে প্রযত্ব, স্মৃতি, ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হয়। ক্রোধ দ্রোহ 
মন্টু, অক্ষম) অমর্ষ-এইগুলি দ্বেষেরই নানা প্রকারভেদ ।+5 ভাবার্থ এই ষে 
অনুভূত দুঃখে এবং তৎসজাতীয় ছুঃখে যে দ্বেষ তাহা ছঃখত্ব জ্ঞান হইতেই হয়। 
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ভাবাতাক অস্তঃকরণবৃত্তি (ছেষ) ১২৫ 


আর, ছুঃখের হেতৃতে দ্বেষ স্মৃতিকে অপেক্ষ। করিয়া হয়; অর্থাৎ অতীতে যাহ! 
ছু'খ দিয়াছে ভাহ' স্মরণ করিয়! তাহাতে বা ততমজাতীয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। 
কন্দলীকার শ্রীধরও বলিয়াছেন-_£অতীতছ্ঃখের হেতৃতে তাহার স্মৃতি হইতে দ্েষ 
হয়। আবার দ্বেষ হইতে স্মৃতি জন্মে) যে যাহাকে দ্বেষ করে? তাহাকে সে সতত 
স্মরণ করে। এই দ্বেষ ক্ষণমাত্রভাবী এবং শরীর ইন্দ্রিয়গভৃতির বিকারের হেতু । 
বাহিরে বিকার লক্ষিত না হইয়। দীর্ঘকালান্তে অপকারে পর্যবসিত হয় যে দ্েষ 
তাহাই দ্রোহ। অপকৃত হইয়। প্রত্যপকারে অসমর্থ ব্যক্তির হুদঝে লুক্কায়িত যে 
দ্বেষ তাহাই মন্যু। পরের গুণে যে দ্বেষ তাহাই অক্ষমা। নিজের গুণের 
পরাঁজয়জনিত যে ছেষ তাহাই অমর্ষ | যেমন ইচ্ছা হইতে প্রযত্ব উৎপন্ন হইয়া 
ধর্মীধর্ম উৎপন্ন হয়) সেইরূপ ছ্েষ হইভেও প্রযত্ব উৎপন্ন হইয়। ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হয়। 

জয়ন্তভট্র ন্যায়মঞ্জরীতে দেষের স্বরূপ ও প্রকারভেদপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
প্রতিকূল পদার্থে যে অসহিষ্ণুতার ভাঁব তাহাই দ্বেষ। **দ্েষপক্ষ পঞ্চপকার-__ 
ক্রোধ, ঈর্ষ্যা) অস্ুয়া দ্রোহ ও অমর্ষ | 


বিশ্বনাথ বলিয়াছেন_ছঃখই সচেতন মানুষের প্রতিকৃল--'ছুঃখ বলিয়া 
জানিলেই ছুঃখ স্বাভাবিকদেষের বিষয় হুইয়া থাকে |," আবার বলিয়াছেন-- 
“দিষ্টের অর্থাৎ ছুঃখের সাধনতা জ্ঞানই দ্বেষের কারণ ।” অর্থাৎ দুঃখের প্রতি দ্েষ 
বত? হইয়া থাকে, অপর পদার্থে দ্বেষ তখনই হয় যখন তাহ ছুঃখের সাধন বা 
হেতু বলিয়া জ্ঞান হয়। এস্থলেও বুঝিতে হইবে ষে, সুখ হইতে অধিকতর দুঃখের 
হেতু জানিলেই তবে তাহাতে দ্বেষ হইবে। অধিকতর স্থখের সাধনতাজ্ঞান 
দ্বেষের গ্রাতিবন্ধক । সেইজন্যই ছুঃখসাধন হইলেও পাকাদিতে মানুষের দ্েষ 
হয় না)” এবং মধুব্ষমিশ্রিত অন্নে মানুষের ছেষ হয়। 

পাতগুলদর্শনে-“দ্েষ ছুঃখানুশয়ী এই স্ত্রে বলা হইয়াছে যে ছঃখের অন্ুশয় 
অর্থাৎ সংস্কার হইতে দেষ হয়। অর্থাৎ পূর্বান্ুভূত ছুঃখসজাতীয়ে এবং ছুঃখসাধনে 
শক্র-গ্রভৃতিতে মানুষের দ্বেষ হইয়া! থাকে। ব্যাসভাষ্যে ব্যাখ্যায় বল৷ 
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১২৬ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্তা 


হইয়াছে যে-_ছুঃখাভিজ্ঞ পুরুষের ছুঃখের অনুস্মৃতিপূর্বক দুঃখে এবং ছুঃখের সাধনে 
যে প্রতিঘ অর্থাৎ মন্ত্া বা জিঘাংসা, বা ক্রোধ তাহ! দ্বেষ।+* বান্তিককার বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু এইস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন যে-“ভাষ্যের ব্যাখ্যায় দ্বেষকে “জিঘাংসা; 
অর্থাৎ হননের ইচ্ছা বলায় বুঝা গেল যে দ্বেষও্ড একপ্রকাঁর ইচ্ছাবিশেষ ।”১" 
বস্তুতঃ দ্বেষবশতঃ ছুঃখে ও ছুঃখের সাধনে পরিহারেচ্ছা! জন্মে; তাহা হইতে 
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্বিরূপ প্রযত্ব জন্মে। তাহ! হইতে শরীরে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ 
চেষ্টা জন্নিয়া থাকে । 


জাগ্রদাদি অবস্থা 


অস্তঃকরণের অথব1 অন্তঃকরণবিশিষ্ট জীবাত্বার জাগ্রৎ। স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থা 
গ্রতীতিসিদ্ধ এবং শ্রুতিসিদ্ধ। প্রশ্নোপনিষদে গশ্ব করা হইয়াছে__-“হে ভগবন্‌ ! 
এই পুরুষে কাহার! জাগ্রত থাকে? কোন্‌ এই দেবতা স্বপ্প দেখেন? কাহারা 
সুষুপ্ত হয়? কাহার এই স্তুখ হয় ?১ পরশ্োত্তরে বলা হইয়াছে--'সব কিছুই 
পরমদেব মনে একীভূত হয়ঃ তখন পুরুষ শ্রবণ করেন!; দর্শন করেন1'**ইত্যাদি) 
কিছু স্থগ্টিও করেন!) কোথাও গমনও করেনা, তখনই ্ুষুপ্ত হইয়াছে__বলা 
হয়।?২ পরে স্বপ্পের বিবরণে বলা হইয়াছে--“এই অবস্থায় এই দেব্তা__ অর্থাৎ 
প্রকাশম্বভাব জীবাত্মা মহিমা অনুভব করেন? যাহা পুনঃপুনঃ দৃষ্ট তাহ। আবার 
দর্শন করে, যাহা পুনঃপুনঃ শ্রুত তাহ। আবার শ্রবণ করে১*****আবার; দৃষ্ট বা! 
অদৃষ্টঃ যাহা অনুভূত বা অনন্ুভূতঃ যাহা স্থূল ব৷ সুক্ম সব কিছুকেই দেখে ।৮১ 
এখানে বলা হইয়াছে যে জীবাতআ্মা অন্ুভূতপদার্থ, ও এই জন্মে অনুভূত স্থুল 
সুমন পদার্থ অনৃষ্ট ও সংস্কারবশে স্বপ্নকালে দর্শন করে । আবার বল! হইয়াছে 
--এই দেবতা যখন ন্বপ্প দর্শন করেন না, তখনই এই শরীরের মধ্যে এই 


৯। যোগহব্রভাষ্য-_-১৮ 
১০ | যোগবাতিক--১,৮ 
১। প্রশ্নোপনিষৎ--৪81১ 
২। প্রশ্নেপণিষৎ_-81২ 
৩] প্রশ্নোপনিষৎ--818 


জাগ্রদাদি অবস্থা (জা গ্রৎ) ১২৭ 


(ব্ুযুপ্তির ) সুখ হয়। যেমন পক্ষিগণ বৃক্ষে যাইয়া নিজের বাসায় প্রতিষ্ঠিত 
হয় সেইরূপ সব কিছু তখন পরম আত্মাতে প্রাতিষ্িত হয়।?8 এঁতরেয়োপনিষণদে 
বল। হইয়াছে স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থ। তিনটি | 

যদিও উপনিষদে জাগ্রত স্বপ্ন ও নুযুপ্তি--এই তিনটি অবস্থাই উল্লেখিত ও 
বণিত হইয়াছে, এবং তত্বজ্কানের উপযোগী ও গ/সিদ্ধ বলিয়া দর্শনশান্ত্রদিতেও 
এই তিনটি অবস্থাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি অন্ত ছুইটি অবস্থাও 
শাস্ত্রে এবং লোকে উপলব্ধ হইয়! থাকে । মুচ্ছ। এবং মরণ-_এই দুইটি লইয়া 
অবস্থ। পঞ্চবিধ স্বীকৃত হইয়াছে । পঙ্গলোপনিষদে বলা হইয়াছে--“চিদাত্ম। 
শরীরত্রয়ের সহিত তাঁদাত্ম্যাভিমানবশতঃ কতৃত্ব-ভোক্তব্ন প্রাপ্ত হইয়াছে । জাগ্রৎ 
স্বপ্ন; সুষুণ্তিঃ মূচ্ছ। মরণ-_-এই সকল অবনস্থাযুক্ত হইয়া উদ্দেগপ্রাপ্ত হইয়া 
ঘটীযন্ত্রের স্থায় ব| কুলালচক্রের ন্যায় জীবাত্মা যেন জাত ও মৃত্ত হইয়৷ ঘুরপাক 
খাইতে থাকে | 

ইহা ছাড়া মাওঁক্যাদি নানা উপনিষদেও জাগ্রতগ্রভৃতি অবস্থাত্রয়ের 
বিবরণ আছে। সে সকল সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। 

জাগ্রন্ববস্থ! ॥ _কৈবল্যোপধিদে কারণ ও ফলের সহিত জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্লোকে বণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ জাগ্রদবস্থাবিষয়ে বল! হইয়াছে__ 
“সেই (শুদ্ধ) আত্মা মায়াদবার মোহিত হইয়া শরীর অবলম্বন করিয়া সব কিছু 
করে; সে-ই জাগ্রৎকালে শ্ত্রী-অন্নপানা্দিবিচিত্র ভোগের দ্বার পরিতৃপ্তি লাভ 
করিয়। থাকে 1১৭ এই প্রোকে ইহাই বল! হইয়াছে যে, শুদ্ধ আত্ম। মায়ামুগ্ধ হইয়া 
অন্তঃকরণ ও শরীর অবলম্বন করিয়া যখন বাহাভোগে ব্যাপৃত থাকে; তাহাই 
জাগ্রদবস্থ!। মাওঁক্যোপনিষদেও ব্লা হইয়াছে যে; _-জাগ্রদবস্থাবিশিষ্ট যে 
ব্যষ্টিজীব সে ইন্দ্রিয়াদি উনবিংশ দ্বারযুক্ত হইয়া বহিঃপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও স্ুলভোক্তা 
হইয়। থাকে ।৮ ভাষ্যের ব্যাখ্যায় আচাধ শংকর বলিয়াছেন-_-বহিঃএ 





৪| প্রশ্নেপনিষৎ--৪1৭ 
৫ | এঁতরেয়োপনিষখ_৩।১২ 
৬) পৈঙ্গলোপনিষৎ--১ 
৭। কৈবল্যোপনিষৎ--১1১২ 
৮। মাওুক্যোপনিষং--১1৩ 


১২৮ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্তা 


অর্থাৎ স্বাত্ম।তিরিক্তবিষয়ে প্রজ্ঞা যাহার ।***সেইরূপ? উনবিংশ মুখ যাহার) 
অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেঞ্দিয়ঃ পঞ্চ প্রাণ; মন; বুদ্ধি) চিত্ত ও অহংকার-__ 
এই উনিশটি উপলব্ধি ও কর্মের দ্বার যাহার ।***মে এইসকল ছ্বারের সাহায্যে 
শব্দপ্রভৃতি স্ুলব্ষিয় ভোগ করে বলিয়া স্ুলভূক।” এখানে সুচিত হইল যে 
ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থাই জাগ্রৎ। 

অদ্বৈতবাদিগণ এই উপনিষদের মত অনুসারেই জাগ্রতের লক্ষণ করিয়াছেন। 
ধর্মরাজাধ্বরীল্দ্র বলিয়াছেন--ইইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের অবস্থাই জাগ্রং। অপর 
অবস্থাগুলিতে ইন্দ্রিয় না থাকাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।?৯ এস্থলে 
আশঙ্ক। হইতে পারে যে, অদ্বৈতবেদান্তী ভ্রমগ্রত্যক্ষের বিষয় গ্রাতিভাসিক রজ্জু- 
সর্পাদিতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান স্বীকার করে না, এস্থলে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হয়; 
আবার স্মৃতিকালেও মনকে ইন্দ্রিয় স্বীকার না করিলে তো ইন্দ্রিয়ন্য জ্ঞান থাকে 
না। তবে কিস্মুতি ও ভমের অবস্থা! জাগদবস্থ। নহে ? সমাধানে বল। হয় যে 
ইক্ড্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থা বলিতে ইন্দ্রিয়ব্যাপারকালীন জ্ঞানাবস্থ। বুঝিতে হইবে। 
স্মৃতিকালেও ত্বকৃ-প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার চলিতে থাকে বলিয়া স্মৃতিও ইন্দ্রিয় 
ব্যাপারকালীন জ্ঞানের অবস্থা হইল বলিয়া তাঁহাঁও জাগ্রৎ অবস্থা । আবার, 
ভ্রমকাঁলেও ভ্রমের অধিষ্ঠানে রজ্জু গরভৃতিতে ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইয়। থাকে বলিয়। 
উহাও জাগ্রৎ অবস্থাই হইল। 

তাই মধুসূদন সরম্বতী সিদ্ধান্তবিন্দুতে জাগরণের লক্ষণ করিতে বলিয়াছেন 
_-ন্দ্রিয়বৃত্তিকালীন যে অর্থোপলম্ত তাহাই জাগরণ ।*** শুক্তিরজত প্রভৃতির 
জ্ঞানও ইন্ড্রিয়ব্াাপারকাঁলীন হয় বলিয়া তাহার জাগরণত্ব উপপন্ন হয়।+,* এই 
জাগরণের প্রতিও জাগ্রদভোগজনক কর্ম বা অদৃষ্ট কারণ স্বীকার করিতে হইবে। 
তাই এ স্থলেই মধুস্দন স্বপ্নের লক্ষণ করিতে যাইয়৷ বলিয়াছেন_-“এই প্রকারে 
জাগ্রদ্ভোগজনক কর্মের ক্ষয় হইলে, এবং স্বাগ্রভোগের জনক কর্মের উদয় 
হইলে”-_ইত্যাদি। 

মহাদেব সরন্বতী তত্বান্ুসন্ধানে জাগ্রত স্বপ্ন; সুষুপ্তি, মুচ্ছ। ও মরণ__জীবের এই 
পাঁচ অবস্থারই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন__“দিক্‌ প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবতার দ্বার 


৯। বেদাস্তপরিভাষ!--পৃঃ ১৮৩-৮৪ (চৌখান্ব। সং) 
১০। সিদ্ধাস্তবিন্দু_পৃঃ ১*৫-৬ (ভাগ্ডারকর ওরিয়েন্টাল্‌ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সং) 


জাগ্রদাদি অবস্থা (্বপ্লাবস্থ1) ১২১ 


অন্ুগৃহীত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বার! শব্দপ্রভৃতি বিষয়ান্ুভবের অবস্থাই জাগ্রদবস্থা। 

সাংখ্যদর্শনেও-_ পুরুষ সুষুপ্তগ্রভৃতি অবস্থার সাক্ষী”১১-__-এই সাখ্যসুত্রের 
ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষ__ প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিতেই অবস্থিত অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিত্বই পুরুষে 
আছে--একথ! বলিয়া জাগ্রতের লক্ষণে বলিয়াছেন-_ “তন্মধ্যে ইন্ড্রিযকে দ্বার করিয়া 
বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামই জাগ্রদবস্থা। সাংখ্যমতে স্মৃতি এবং মানসভ্রমও 
'মন'রূপ ইন্দ্রিয়ছার! হয় বলিয়। জাগ্রদবস্থ! হইতে পারিল। প্রত্যক্ষভ্রমে তে 
চক্ষুরাঁদি ইন্ড্রিয়ের ব্যাপারই স্বীকৃত 

পাতঙ্জলেও বৃত্তিকার ভোজরাজ বলিয়াছেন_-“প্রমাণ) বিপর্ষয়, বিকল্প 
প্রভৃতির অবস্থাই জাগ্রদবস্থা ।*২১ 

তাফিকগণের মতেও ইন্দড্রিয়জন্ত জ্ঞানীবস্থাই জাগরণ--বলিতে হইবে। 
বাহ্যার্থের জ্ঞান চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ন্য এবং সুখাদি আন্তরপদার্থের জ্ঞ।ন মন-ইন্দ্রিয়- 
জন্য । চাক্ষুষভ্রমাদিকালে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে বলিয়। তাহ। জাগ্রংৎ। স্মৃতি- 
কালেও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার অব্যাহত থাকে বলিয়া তাহা! জাগরণ হইতে পারিল। 

স্বপ্রাবস্থ। ॥__ নানা উপনিষদেই স্বপ্পের বিবরণ পাওয়! যায়। মাওক্যে 
আত্মার দ্বিতীয়পাদ ঠৈজসের বিব্রণপ্রসঙ্গে স্বপ্বীবস্থ জীবকে অন্তুঃগজ্ঞ ও 
স্ুম্মভোক্তা বলা হইয়াছে ।১ তাহার ব্যাখ্যানে আচাধ শংকর বলিয়াছেন-_- 
“অনেকপ্রকার সাধনবিশিষ্ট যে জাগ্রৎপ্রজ্ঞ। অর্থাৎ জাগ্রদ্ববস্থার জ্ঞান তাহ বহি- 
বিষয়কে অবলম্বন করিয়৷ গুকাশিত হইয়া, পরে মনের ম্পন্দনমাত্র হইয়া মনে 
তথাবিধ সংস্কার আধান করে। সেইপ্রকারে সংস্কারযুক্ত মন বাহা সাধনকে 
অপেক্ষা না করিয়া অবি্ভা, কামন! ও কর্মদ্বার৷ চালিত হইয়া চিত্রিত প্টের ন্যায় 
পুনরায় জাগ্রতের সদৃশ গুতীয়মান হয়। তাই বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে_ 
এই সর্ববিশিষ্ট লোকের মাত্রা গ্রহণ করিয়।২--ইত্যাদি। আবার, প্রশ্নোপনিষদে 
--পরম দেবতা মনে সব একীভূত হয়--বলিয়া বল! হইয়াছে_-এখানেই এই 
পুরুষ স্বপ্পে মহিমা অনুভব করে ।৩ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অন্তস্থ বলিয়৷ সেই 
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১৬৪ [চান-ভারতীয় মনোবিষ্ভ! 


মনের বাসনারপ প্রজ্ঞা যাহার হয় (স্বপ্নাবস্থায়) তাহাঁকেই অস্তঃপ্রজ্ঞ বল। হইয়াছে। 
বিষয়রহিত কেবল প্রকাশরূপ প্রজ্ঞ।তে তৈজস কেবল বিষয়িরূপেই অবস্থিত হয়। 
বিশ্বের অর্থাৎ জাগ্রদবস্থ জীবের প্রজ্ঞা বিষয়বিশিষ্ট হওয়াতে স্ুল প্রজ্ঞাই সেকালে 
ভোগ্য হইয়া থাকে । আর, এই ম্বপ্রকালে কেবলমাত্র বাসনারূপ প্রজ্ঞাই ভোগ্য 
হয় বলিয়। তাহার ভোগ প্রবিবিক্ত অর্থাৎ সুক্ষ 1৪ এই সকল বিবরণ হইতে 
সুচিত হয় যে--ইন্দ্রিয়ের সাহায্যব্যতিরেকে বাসনাময় বিষয়ের যে ভোগাবস্থা 
তাহাই স্বপ্ন । এই স্বপ্নকালে চিত্রিতপটের ন্যায় বাসনাবিশিষ্ট হইয়া মন অবস্থান 
করে। শংকরাদির মতে) মন তখন গ্রাহারূপেই থাকে। গ্রাহকরূপে নহে । 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্বপ্নের বহু বিবরণ পাঁওয়। যাঁয়। এক স্থানে বল! 
হইয়াছে-_-***“মহারাজ! যেমন অমাত্যবর্গকে লইয়া নিজের রাজ্যে ইচ্ছানুসারে 
অবস্থান করে; সেইরূপ স্বগ্রাবস্থ পুরুষও ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়। ইচ্ছানুসারে নিজের 
শরীরে অবস্থান করে । আবার বলা হইয়াছে“ যখন স্বপ্নাবস্থ হয় তখন 
সর্ববিশিষ্ট এই লোকের মাত্রাসকল লইয়া; অর্থাৎ সংস্কারসকল গ্রহণ করিয়! এই 
দেহকে মৃতবৎ করিয়। স্বয়ং (নূতন দেহেন্দিয়াদি) নিমণণ করিয়া নিজেরই 
দীপ্তিদারা নিজেরই জ্যোতিঃ-দারা ্বগ্নদর্শন করে; এই অবস্থাতে পুরুষ স্বয়ং 
জ্যোতি; হয়।?৬ ভাবার্থ এই যে ্বপ্নাবস্থায় অন্য কোনও গ্রকাশক জ্যোতি; 
না! থাকায় আত্মজ্যোতিঃ-দ্বারাই স্বপ্রদর্শন হয় বলিয়া পুরুষ যে ম্বয়ং-জ্যোতিঃ 
তাহ! বিবিক্তরূপে বুঝা যায়। বস্তুতঃ আত্মা সর্বাবস্থাতেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ) অর্থাৎ 
ন্বগ্রকাশ। আবার বল! হইয়াছে যে-ন্বপ্নে বাহা-বিষয় কিছুই থাকেন, কিন্ত 
জীব নান! বিষয় হ্ৃষ্টি করিয়৷ লয়। “সেম্থানে রথ নাই? রথযুক্ত অশ্বাদি নাই; 
পথও নাই; কিন্তু রথ; রথযুক্ত অশ্থাদিঃ ও পথ হ্ষ্টি করিয়া লয়.""যেহেতু জীবই 
কর্তা | এস্থলে বুঝিতে হইবে যে জীবের ন্বপ্নকালীন এই স্যগ্রি বাস্তব স্যরি 
নহে? প্রাতিভাপিক শ্যষ্টি;ঃ কেননা, এই শ্রাতিবাক্যেই বলা হইয়াছে যে; বস্তুতঃ 
এসকল রথার্দি বিষয় অবিদ্ধমান। সুতরাং বৃহদারন্যকেই অন্থাত্র যে বলা 
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জাগ্রদাদি অবস্থা (দ্প্াবস্থা) হিং 


হইয়াছে_-“যে সকল পদার্থ জাগ্রত অবস্থায় দেখে সে সবই স্বপ্ন দেখে” -তাহার 
অর্থ এই যে জাগ্রন্দর্শনজনিত সংস্কারবশে জাগ্রৎসদূশ পদার্থসকল স্বপ্নে দর্শন 
করে। 

বহদারণ্যকের আর একটি বাক্যে বলা হইয়াছে-_-এই পুরুষের হি 
নামক নাড়ী সকল আছে যাহার! সহত্রভাগে বিভক্ত কেশের ন্যায় সুক্ষ এবং 
শুরু, নীল; হরিত ও লোহিত রসে পূর্ণ; সেখানে যেন ইহাকে বধ করে; 
যেন ইহাকে জয় করে,'*'যেন গর্তে পতিত হয়; জাগ্রংকালে যে সকল ভয় 
দর্শন করে) অবিষ্ঠাবশতঃ সেইকাঁলে সেইসব প্রত্যয় করে।'৯ এখানে বলা 
হইয়াছে যে হিতা-নামক ন্বপ্নবহনাড়ীর যোগেই স্বাগ্রজ্ঞ।ন হইয়া থাকে এবং এ 
জ্ঞান অবিদ্যাবশতঃ হয়) অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। কৈবল্যোপনিষৎ ষ্পষ্টভাবেই 
বলিয়াছে--ন্বপ্পে এই জীব নিজের মায়াদ্বার! কল্পিত জোকে সুখ-ছঃখের ভোক্তা 
হইয়া থাকে ।?১ 

এই সকল উপনিষদ্বাক্যকে ভিত্ত করিয়া শংকরগভূতি অদৈতবেদান্তিগণও 
্বপ্রবিষয়সমূহকে রজ্জুসর্পাদির ম্যায় গ্রাতিভাসিক বা কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ত্রক্গস্ূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে স্বপ্নের বিচার প্রসঙ্গে 
বনুযুক্তির অবতারণ। করিয়া আচার্য শংকর তাহার ভাঙে উপযুক্ত দেশ; কাল, 
ও নিমিত্তের অভাঁববশত; স্বাপরস্থি যে মিথ্য। তাহ! গ্রতিপাদন করিয়াছেন। 
তাই পরব্ি অদ্ৈত্তিগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বসংস্কার ও নিদ্রাদৌষ- 
সহকারে অবিদ্ভারই পরিণাম স্বাপ্রপদার্থসমূহ ৷ সিদ্ধান্তবিন্দুতে মধুস্দন সরম্বতী 
বলিয়াছেন-_'জাগ্রদভোগজনক কর্ম ক্ষয় গণপ্ত হইলে, এবং স্বাপ্রভোগজনক কর্মের 
উদয় অর্থাৎ ফলোনুখ অবস্থা হইলে নিব্রানামক ভামসী বৃত্তিদবার স্থুলদেহের 
অভিমান দূর্ীকৃত হইলে সকল ইন্দ্রিয়েও দেবতার অন্থুগ্রহের অভাবহেতু তাহারা 
নিব্যাপার হইয়া লীন হইলে বিশ্ব অর্থৎ জাগ্রজ্জীবও লীন বলিয়া কথিত হয়। 
তখনই ন্বগ্নাবস্থা। সেই অবস্থ।য় ইন্দ্রিয়বৃত্তির অভাবকালে অস্তকরণগত- 
সংস্কারনিমিত্ত অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে । কেহ বলেন--তখন মনই গজাশ্বাদি 
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১৩২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবি। 


অর্থাকারে পরিণত হয়, আর তাহা'র। অবিদ্যাবৃত্তির দ্বার জ্ঞাত হয়। অপরে বলেন 
_অবিদ্যাই শুক্তিরজতাদির ন্যায় স্বাপ্রপদার্থরূপে পরিণত হয় এবং অবিদ্যাবৃত্তির 
দ্বারাই জ্ঞাত হয়।***বস্তৃতঃপক্ষে, অবিদ্যাই সর্বত্র অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাসের 
উপাদান বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং কেহ কেহ যে স্বাগ্রপদার্থকে মনের পরিণাম 
বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে স্বাপ্রপদার্থসমূহ মনোগত সংস্কারজনিত।১১১ 

এখানে আরও বুঝিতে হইবে যে, স্বপ্নকালে অবিগ্যাবৃত্তির দ্বারা স্বাপ্রপদার্থের 
অনুভব হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়) তাহা অস্তুকরণে অথবা মুলাবিদ্যাতে 
সঞ্চিত থাকাতে প্রবোধকালে সেই সংস্কারের সাহায্যে সেই সকল পদার্থের 
স্মরণ হইয়া! থাকে । আবার; জাগ্রদ্ভ্রমকাঁলেও অবিদ্যাবৃত্তির দ্বার। অনুভূত 
শুক্তিরজতাদির সংস্কার অন্তঃকরণে অথব1 মূলাবিগ্ভাতে সঞ্চিত হয় বলিয়া, 
বাধজ্ঞানের পরও সেই সংস্কারের সাহায্য ভ্রমব্ষিয়ের ম্মরণ হইয়া থাকে । 

মতান্তরেঃ যাহার। শ্বপ্নকালেও অন্তঃকরণের বৃত্তি স্বীকার করেন, তাহাদের 
মত বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহে বিদ্যারণ্যের উক্তিতে পাওয়া যাঁয়। তিনি বলিয়াছেন 
_-ন্বপ্নকালে দেহের মধ্যে অন্তঃকরণ স্বতন্ত্র বলিয়। নিজেই প্রবৃন্ত হইতে পারে? 
অতএব সংপ্রয়োগ অর্থাৎ অর্থের সহিত সন্নিকর্ষের অপেক্ষা থাকে না। স্থতরাং 
হ্বপ্পে অন্তঃকরণবৃত্তিই (দোষ ও সংস্কারাতিরিক্ত ) তৃতীয় কাঁরণ। সুতরাং 
বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্ই সর্বত্র অধিষ্ঠান। --নন্বপ্েও দেহের ভিতরেই অন্তঃকরণবৃত্তি 
নিদ্রাদিদোষদ্বারা উপপ্ল,ত অর্থাৎ দুষিত হইলে, অভিব্যক্ত বৃত্ত বচ্ছিন্নচৈতন্তে 
অবস্থিত যে অবিদ্যা তাহা অদৃষ্টের দ্বার! উদ্বোধিত নান। সংস্কারের সহকারে 
প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়।;১২ এই মতে স্বপ্নকালে স্বতন্ত্র অন্তুঃকরণবৃত্তি 
থ|কিলেও স্বাপ্রপ্রপঞ্চ অর্থাৎ বিষয়সমূহ অবিদ্াারই পরিণাম। 

আচার শংকরও বৃহদারণ্যকভাষ্তের একস্থানে বলিয়াছেন-_-সেই অন্তঃকরণ- 
বৃত্তি স্বপ্নে বিষয়ভূতত হইয়া সকল সংক্কারময়ীরূপে প্রকাশিত হয়।১,৩ 
বাচম্পতিমিশ্র ভামতীতে যে ন্বপ্নকে স্মৃতিবিভ্রমরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 
তাহা ম্যায়মতকে অভ্যুপগম করিয়া, বুঝিতে হইবে। ন্যায়মত অনুসারেই তিনি 


১১। সিদ্ধ'গুবিন্দু-_পৃঃ ১০৭৮ (ভাগারকর ওঃ বিঃ ইঃ সং) 
১২। বিবরখপ্রমেয়সঃ গ্রহ--পৃঃ ১৪২-৪৩ ( অচুযুত গ্রঙ্মালা সং) 
১৩। বুহদারণ্যকভায্য-_81৩।৯ 


জাগ্রদারদি অবস্থ। (শবপ্লাবন্থা) ১৩৩ 


বলিয়াছেন--ন্বপ্েও ম্মর্ধমান পিতা -শ্ভৃতিতে নিদ্রাদৌোষবশতঃ তাহাদের অসম্ি- 
ধানের জ্ঞান না হইয়া! পুর্বদৃষ্ট সন্নিহিতদেশকালত্বের আরোপ হইয়া থাকে ।?১ 
অদ্বৈতমতে সকল অংশই আরোপিত বা অধ্যস্ত। স্বাগরপ্রপঞ্চের সব কিছুই 
অনির্চচনীয় গাঁতিভাসিক চ্যগি। ন্বপ্নের জ্ঞানও অন্তঃকরণের জ্ঞান ব| বৃত্তি নহে। 
অবিদ্যাবৃত্তিরপ জ্ঞান। অপর সকল দার্শনিকের মতেই স্বগ্রজ্ঞান অন্তঃকরণেরই 
বৃত্তি ব! মানসজ্ঞান । 

অনন্তর তাকিকমতে স্বপের নিরূপণ করা হইতেছে । “তথ। স্বপ্নঃ?-এই 
বৈশেষিকম্বত্রে বল। হইয়াছে যে; স্মৃতিতে যেমন আত্মমনের সংযোগবিশেষ এবং 
সংস্কার কারণ? স্বপ্পনামক মাঁনসজ্ঞানেও সেইরূপ আন্মমনঃসংযোগ ও সংস্কার 
কারণ? বুঝিতে হইবে। শিবাদ্রিত্য বলিয়াছেন নিদ্রাদ্ধারা ছুষ্ট অন্তঃকরণজন্য জ্ঞানই 
স্বপ্ন । যোগজধর্মের দ্বারা অনুগৃহীত ন1 হইয়! অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়বজিত দেশে 
অবস্থানকে নিদ্রা কহে ।১১ টীকা মিতভাষিনীতে মাধব সরস্বতী বলিয়াছেন_- 
জাগ্রংকালীন যে মানসভ্রম তাহ! ছুষ্ট অন্তঃকরণজন্য জ্ঞান হইলেও তাহা 
নিদ্রাহুষ্ট নহে ।"*"আবার সমাধি অবস্থাতেও মন বাঁহোক্দিয়বজিত দেশে অবস্থিত 
হয় বলিয় নিদ্রার লক্ষণে বলা হইয়াছে যে; যোগজধর্মের দ্বারা অন্তুগৃহীত ন! 
হইয়া! মনের যে বাহোক্ড্রিয়বজিত দেশে অবস্থান তাহাই নিদ্রা। এই 
বাহোক্দ্িয়রহিত প্রদেশকেই স্বপ্বহা নাড়ী; মেধ্যা নাড়ী বা হিতা নাড়ী বলা 
হয়। মাধব সরম্বতী আরও বলিয়াছেন__ন্বপ্ন অবিদ্যমান গগনাদিকে বিদ্যমানরূপে। 
এবং অসন্নিহিত গজাদিকে সন্নিহিতরূপে দেখাইয়। বিপর্যয় অর্থাৎ ভ্রমই? যেহেতু 
এই জ্ঞান বিপর্যয়ের লক্ষণাক্রান্ত ।১৬ 

প্রশস্তপাদ ব্বপ্নের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন-__ বাহোক্দ্িয়সকল উপরত 
হইলে প্রলীনমনস্ক পুরুষের মন-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে মানসজ্ঞান তাহাই স্বপ্ন। 
তাহ কি প্রকার? আত্মার বুদ্ধিপূর্ক শরীরের ব্যাপারবশতঃ দ্িবাভাগে ক্রান্ত 
গ্রাণিগণের রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য অথবা আহারপরিপাকের জন্য অবৃষ্টকারিত 
প্রযত্রকে অপেক্ষ। করিয়। আত্মমনঃসংযোৌগবশতঃ মনে ক্রিয়াধারা উৎপন্ন হইয়। 
মন যখন হৃদয়ের মধ্যে বাহ্ক্্রিয়শৃন্ প্রদেশে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে তখন 


১৪ | ব্রন্গসথত্র-ভাষ্যভাঁমতী-_১।১।১ 
১৫ | সগুপদার্থী-_ পৃঃ ৮২ (কলিকাতা সংস্কতসিরিজ. সং) 
১৬। সগুপদার্ধা-টীক। (মিতভাষিলী পৃঃ ৩২ (&) 


১৩6 প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ত। 


প্রলীনমনস্ক বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ প্রলীনমনক্ক হইলে ইন্ছরিয়ব্যাপার 
থাকে না, প্রীণাপানের ব্যাপার চলিতে থাকে? তখন আত্মমনঃসংযোগ- 
বিশেষহেতু সংস্কারের সাহায্যে মনের অবিদ্ধমান বিষয়সমুহে প্রত্যক্ষের 
ম্যায় ন্বপ্নজ্ঞান উৎপন্ন হয়।” প্রশস্তপাদ আরও বলিয়াছেন--সেই স্বপ্ন ত্রিবিধ__ 
সংস্কারপটুত্বজনিত) ধাতুদোষজনিত ও অৃষ্উজনিত। তন্মধ্যে সংস্কারপটুত্বহেতু-_ 
যেমন? কামী ঝা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যে বিষয়ে আদরযুক্ত হইয় চিন্তা করিতে করিতে 
স্বপ্ত হয়) তখন সেই চিস্তাধারাই প্রত্যক্ষাকার হইয়া থাকে । ধাতুদৌষবশতঃ__ 
যেমন; বাযুপ্রধান বা বাযুদোষযুক্ত ব্যক্তি আকাশগমন গুভৃতির স্বপ্প দেখে। 
পিত্ব-প্রধান ব| পিত্তদোষছুই ব্যক্তি অগ্নিপ্রবেশ। কনকপর্তপ্রভৃতির ন্বপ্ন 
দেখে। শ্লেম্ম-প্রধান বা শ্লেক্সদোষছুষ্ট ব্যক্তি নদীসমুদ্রে সন্তরণ বা হিমপর্বত- 
প্রভৃতি স্বপ্নে দেখে । ব্রতদ্ব্যতীত নিজের অম্ুভূত বা অনন্ুভূত প্রসিদ্ধ বা 
অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে যে শুভের জ্ঞাপক গজারোহন, ছত্রলাভপ্রভৃতির স্বপ্ধ সেই সকল 
সংস্কার ও ধর্মের দ্বারা হইয়া থাকে । আর; তাহার বিপরীত যে তৈলমর্দন ও 
গর্দভ বা উষ্টারোহণ প্রভৃতির স্বপ্ন তাহা সংস্কার ও অধর্মের দ্বার! হইয়া থাকে । 
অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অর্থের স্বপ্ন কেবল অনুষ্ট অর্থাৎ ধর্মাধর্ম হইতেই হয়।+১ 

কন্দলীকার শ্রীধর ভাষ্যের ব্যাখ্যাঁগসঙ্গে বলিয়াছেন “যদিও সংস্কারপটুত্ব- 
হেতু; ধাতুদোষহেতু, অথবা অনৃষ্টহেতু স্বপ্নপ্রত্যয়ে বাহাম্বরূপতা আরোপিত 
হওয়াতে, “অতম্মিন তৎ১- অর্থাৎ যাহা যাহা নহেঃ তাহাতে তাহার বুছি হওয়াতে 
্বপ্ন-প্রত্যয় বিপর্ধয়ন্বরূপ, তথাপি ইহ1 একটি অবস্থা-বিশেষ বলিয়া পৃথক্‌ কথিত 
হইয়াছে ।”*” 

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যাঁয় যে বৈশেষিকমতে স্বপ্নজ্ঞান সংস্করজন্থয 
মানস বিপর্ধয়স্বরূপ? কিন্তু স্মৃতি নহে। 

প্রাচীন ন্যায়ের মতেও স্বপ্ন মানসবিপর্যয় বলিয়াই অভিদ্দেত। জয়ন্তভট্র 
স্ঠায়মগ্জরীতে বলিয়াছেন_-নিদ্রাদি মনোদোষজাত ব্বপ্পেও পুর্বদৃষ্ট সেই বস্তুর 
আকারেরই উল্লেখ হয়।” আবার বলিয়াছেন-__ “পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যাপারহীন 
হইলেই স্বপ্রজ্ঞান হয় বলিয়া উহ মাঁনসই হইবে ।?১, 


১৭। প্রশস্তপাদভাষ্য-_-পৃঃ ৪৩৬-১৯ (বারাণসেয় সংস্কতবিশ্ববিদ্ভ।লয়সং 
১৮। ন্যায়কন্দশী--পৃঃ ৪৪১ (এ) 
১৯। ন্যায়মঞ্জরী-_-২য় খণ্ড, পৃঃ ১১১১৬৯ ( চৌখা্বা সং) 


জাগ্রদার্দি অবস্থ। (প্বপ্লীবস্থা) ১৩৫ 


কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ স্বাপ্রজ্জীনকে স্মৃতিবিভ্রম বলিয়া স্বীকার করেন। 
তর্কভাষাতে কেশবমিশ্র বলিয়াছেন--্বপ্পে সকল জ্ঞানই স্মরণ এবং অধথার্থ। 
দোষবশতঃ “তৎ? স্থানে “ইদ'মের উদয় হয়ঃ অর্থাৎ স্মৃতির ম্যায় “তাহ।”--এইবরূপ 
পরোক্ষ বোধ ন1 হইয়া) 'ইহা”_এইরূপ অপরোক্ষবোধ হইয়। থাকে । তাহাদের 
মতে জাগ্রৎসংস্কারবশতঃ বথাদির স্মৃতি হইয়া নিদ্রাদোববশতঃ সেই রথের 
অসন্নিধানের পরামর্শ না হইয়া দোষবশতুই সন্নিহিতত্বের উপনীতভান হইয় 
ভ্রম হইয়া থাকে । 

সাংখাদর্শনে-_পুরুষ ন্ুুষুপ্াদি অবস্থার সাক্ষিমাত্র'--এই স্তরের 
প্রবচনভাষ্মে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন_-নুষুণ্তি প্রভৃতি বৃদ্ধিনিষ্ঠ অবস্থাত্রয়ের 
সাক্ষিত্ইই পুরুষে আছে।? স্বাপ্রজ্ঞান সম্পর্কে গ্রবচনভাষ্তে স্পষ্টতঃ কিছু না 
বলিলেও পাগ্জলের সহিত সমানতত্ত্ন্তায়ে বুঝ! যায় যে; স্বাগ্রজ্ঞান স্মৃতিবিভ্রম 
বলিয়াই পরব্চনভাষ্যের অভিপ্রেত। অর্থের অসনিধানবশতঃ তাহাতে সন্নিধানের 
জ্ঞান হওয়াতে স্থাপ্রজ্ঞান স্মৃতি-বিপধয়ই বুঝিতে হইবে। সংস্কারমাত্রবশতঃ 
বৃদ্ধির পরিণামরূপ বৃদ্ধিবৃত্তি যে ্বপ্নজ্ঞান তাহ! পুরুষে গ্রতিবিশ্বিত হ্ইয়াই 
পুরুষের নিকট প্রকাশিত হওয়াতে পুরুষের তৎসাক্ষিহ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু 
বাচম্পতিমতে পুরুষ তাদৃশবৃদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিষ্বিত হইলেই শাহার প্রকাশক 
হয় বলিয়া তাহার সাক্ষি হইয়! থাকে । 

পাঁতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য ব্যাসদেব ম্পষ্টরূপেই ন্বপ্পকে ভাবিতন্মর্তব্য স্মৃতি 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বলিয়াছেন-_গ্রান্াকারপূা যে স্মৃতি তাহ! ছুই 
গ্রকার- স্বপ্নে ভাবিভ-ম্মর্তব্য; এবং জাগ্রৎকালে অভাবিত-্মর্তব্য ।)২* ভাবিত- 
স্র্তব্য অর্থ কল্িত-ম্মর্তব্য। যে স্মৃতিতে স্মতব্য বিষয়ে কিছু কল্পনা অর্থাৎ 
আরোপ হইয়! থাকে; স্বপ্ন তাদুশ স্মৃতি । সুতরাং স্বপ্ন স্মৃতিবিপর্যয়, ইহাই 
পাঁতগ্রলের অভিমত। ভাষ্যের তত্ববৈশারদী-টাকাতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, যে স্মৃতিতে সন্প্রমোষ অর্থাৎ অধিকবিষয়াবগাহিত্ব হয়,--যেমন স্মৃত পিতা- 
প্রভৃতিতে অননুভূত বর্তমান দেশকালের সম্বন্ধ প্রতীত অর্থাৎ কল্পিত হয়; তাহাই 
ভাবিতস্মত্তব্য। স্মৃতি বা স্বপ্ন । 

রামান্জাদি বৈষ্ণবদীর্শনিকগণের মতে স্বাপ্রপদার্থসমূহ ও তাহার জ্ঞান 


২০। যোগভাষ্য-_-১1১১ 


১৩৬ প্রাচীন-ভাবতীয় মনোবিষ্ঠ। 


সত্য। যতীন্দ্রমতদীপিকাতে শ্রীনিবাস বলিয়াছেন-ব্গ্রািজ্ঞান সত্যই । সেই 
সেই পুরুষের অনুভবের যোগ্য সেই সেই কা'লমাত্রস্থায়ী রথাদি পদার্থসকল পরম 
পুরুষই চ্্ি করেন__ইহা শ্রুতি হইতেই জান যায়।”২১ ব্রন্মন্থত্রের শ্রীভাষ্যে 
রামান্ুজও বলিয়াছেন__স্বপ্নে রথপুস্করিণ্যাদি অর্থসমূহ মায়ামাত্র পরমপুরুষের 
দ্বারা হ্্ট। মায়া শব্দটি আশ্চর্যবাচক। অনন্তর রথ, রথযোগ, পথ স্থগ্ি 
করেন--এই শ্রুতিতে ইহাদের আশ্চধরূপতাই ব্ল। হইয়াছে । এইরূপ 
আশ্চর্যস্থত্ি সত্যসংকল্প পরমপুরুষেরই সম্ভবঃ জীবের নহে; ইচ্ছানুসারে পুরুষ 
নির্মাণ করেন এখানেও পরমপুরুষকেই নির্মাতা বল! হইয়াছে ।"*'স হি কর্তা 
অর্থাৎ তিনিই কর্তা--এই শ্রুতিতে এ শ্রুতির সহিত সামপ্রস্ত করিয়। পরম- 
পুরকুষকেই কতা বলা হইয়াছে ।১২২ আবার; মধ্বাচার্ষও ব্রন্মশ্ত্রভাষ্যে বলিয়াছেন _ 
“পরমেশ্বরই স্বেচ্ছামাত্র মনোগত সংস্কারসমূহকে জীবকে দর্শন করাইয়া থাকেন।১২৩ 

প্রাভাকরমীমাংসকমতে স্বাপ্রজ্ঞান সম্পূর্ণই স্মৃতিরপ এবং যথার্থ। 
শালিকনাথ প্রকরণপঞ্জিকায় বলিয়াছেন_-'এইরূপে স্বপ্নেও অনুভূতাংশের 
গ্রমোষ অর্থাৎ লোপ হইয়। ম্মধমান বহু পদার্থের প্রত্যক্ষের গ্যায় প্রতীতি হইয়া 
থাকে। অরৃষ্টকেই সংস্কারের উদ্বেধের হেতু কল্পনা! করিতে হইবে; কেননা 
স্বপ্নে অন্তথাখ্যাতি অর্থাৎ ভ্রম মানিলেও এরূপ কল্পনা! করিতে হয়।”২৪ সুতরাং 
এই মতে স্বাপ্জ্ঞান যথার্থ স্ৃতিরূপ। দোষবশতঃ গৃহীত-গ্রহণরূপ স্মৃতির গৃহীতাংশের 
প্রমোষ হইয়া গ্রহণরূপেই-_অর্থাৎ প্রত্যক্ষের মতই ন্মর্ষমান পদার্থসণূহের প্রতীতি 
হইয়। থাকে । 

স্বপ্নের সত্যসূচনা ॥-__স্বাগ্রপদার্থসমূহ বা স্বাপ্রজ্ঞান মিথ্যা হইলেও সেই 
মিথ্যাজ্ঞান যে কখনো কখনে। কোনও সত্যের স্চক হইয়৷ থাকে-_এই বিষয়ে 
সকল শাস্ত্রই একমত। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে-কাম্যকর্মের 
অনুষ্ঠানে স্বপ্ে যদি সত্রীমৃতি দেখ যায়, তবে সেই স্বপ্নদর্শনের দ্বারা সেই কর্মে 
সমৃদ্ধি বুঝিবে।১ ব্রন্গনূত্রের একটি সূত্রেও ব্যাসদেব বলিয়াছেন__“ঘপ্রবিদ্গণ 
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জাগ্রদাঁদি অবস্থা (শ্বপ্রের সত)স্চন1) ১৬৭ 


বলেন যে স্বপ্ন সত্যের সূচকও হয়, শ্রুতিতেও সেইরূপ আছে ।২ আচাধ শংকর 
ভাষ্যে ব্যাখ্য। করিয়া বলিয়াছেন---ম্বপ্র ভবিষ্যৎ শুভ ও অশুভের সুচকও হইয়া 
থাকে। শ্রুতিতেও আছে-_কাম্যকর্মে যদি স্বপ্নে স্ত্রীকে দেখে_ ইত্যাদি । 
সেইরূপ যদি কেহ স্বপ্নে কুষ্ণদন্তবিশিষ্ট কুষ্ণবর্ণ পুরুষ দর্শন করে; সেই পুরুষ 
ইহাকে বধ করে- ইত্যাদি অপ্পের দ্বার! স্বপ্রদ্রষ্টীর অদীর্থজীবিত স্চিত হয়-- 
শ্রুতিতে বলা হইয়াছে । আবার স্বপ্নাধ্যায়বি্দ্গণ বলেন_ন্বপে গজারোহণ 
প্রভৃতি ধনাগমের স্ুচক;। আর গর্দভারোহণ গভূতি ধনহানির স্থচক। মন্ত্র 
দেবতা; ও দ্রব্যবিশেবষের কোন কোন স্বপ্ন সত্য অর্থের সম্পিত হয়ঃ এইরূপ 
তাহার। মনে করেন ।7৩ 

আচাধ রামান্ুজ এবং অন্যান্য দার্শনিকগণেও স্বপ্নের এই ভাবিশুভাশুভের 
সুচকত্ব স্বীকার করেন। বিশেষতঃ আগুবেদে ও পুরাণাদিতে৪ স্বপের এই 
ভাবিস্চকত্ব বিস্তৃতরূপে বণিত হইয়াছে । যেমন বলা হইয়াছে যে;_ব্বপ্লে 
গো) বৃষ? হস্তী, প্রাসাদ; পর্তশিখর; বনস্পতি গুভৃতিতে আরোহণ, এবং 
নৌকাতে আরোহণ করিয়া, অথবা বীণা হস্তে লইয়া, ভোজন করিয়া, বা রোদন 
করিয়া নিশ্চিত ধনলাভ হইয়। থাকে । আবার ভাবী অশুভের নুচক স্বপ্নও 
বণিত আছেঃ যেমন-_কুষণম্বরধর1 কুষ্ণগন্ধানুলিপ্তা নারীর সহিত যে ন্বপ্সে 
উপগুহন করে তাহার নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটে ।? ইত্যাদি 

আমুবেদেই স্বপ্পের নানা বিভাগ এবং সৃচকত্র প্রভৃতি গুছাইর। বলা হইয়াছে । 
প্রথমতঃ বল। হ্ইয়াছে-_“পুরুষ অতিপ্রন্ুপ্ত না হইলে; অর্থাৎ নিদ্রাবস্থ হইলে 
ইন্ড্রিয়ের প্রভূ মনের দ্বারা অনেকপ্রকার সফল ও অফল স্ব দেখিয়া থাকে । 
ৃষ্ট) শ্রুত) অনুভূত, প্রাথিতঃ কল্পিত, ভাবিক দোষজ-_-এই সাত প্রকার স্বপ্ন 
হইতে পারে ।১৫ এতম্ধ্যে দৃষ্ট অর্থ_যাহা চক্ষুর দ্বারা দেখা, শ্রুত অর্থ যাহা 
শ্রোত্রে শুনা; অনুভূত অর্থ__অন্ঠান্ত ইন্ড্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত। আর, কল্িত অর্থ 
মনের দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ চিন্তিত। সুতরাং এই চারিপ্রকারকে মোটামুটি ছুই 


| ব্রন্মহাত্র_-৩/২।৪ 

৩। ত্রন্গস্ছব্র-শাংকরভাষ্য__৩1২।৪ 

৪ | অগ্থিপুরাণ স্বপ্রাধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
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প্রকারই ধর! যাইতে পাঁরে। অর্থাৎ বাঁহ্ব্দ্রয়সকলের দ্বারা অনুভূত পদার্থের 
স্বপ্ন; এবং মনের দ্বারা অতিশয় চিস্তিত পদার্থের সংস্কারবশতঃ যে স্বপ্ন । এই 
ছুইপ্রকার ব্যতীত তৃতীয় প্রাথিত;, অর্থাৎ যাহ। আ:কাভিক্ষত বা যাচঞ্াঁর বিষয় 
তাহার স্বপ্ন । চতুর্থ দোঁষজ অর্থাৎ লাঁযু, পিত্ত শ্লেম্ম।- এই ত্রিদোষের আধিক্য- 
বশতঃও পুবৌক্ত নানাগ্রকাপ ব্বণ হইয়া থাকে । আর পঞ্চম প্রকার স্বপ্ন 
ভাবিক-__অর্থাৎ ভাবী শুভাশুভ ফলের সূচক । চরকের ব্যাখ্যায় টীকাকার 
চক্রপাণি বপিয়াছেন-ফনত; “কতগুলি স্বপ্ন ভূতদোষের স্চক; আবার কতকগুলি 
ভাবী শুভাশুভের স্চক।' স্থৃতরাং সপ্তবিধ স্বপ্নকে ফলত: পঞ্চ প্রকারই বলা 
যাইতে পারে । সকল ন্বপ্লেরই যে কোন ফল? বা সুচনা থাকিবে তাহা নহে। 
অফন ম্বপ্পও হইতে পারে । যেমন পঞ্চতন্ত্রে বলা হইয়াছে-_ব্যাধিত। শো কগ্রস্তঃ 
চিন্তাগ্রস্ত, কামার্ত ও মত্ত মানুঘের স্বপ্ন নিরর্থক অর্থাৎ নিক্ষল হইয়। থাকে |৬ 
চরকেও বলা হইয়াছে“ সপ্তবিধ স্বপ্নের মধ্যে পুবেগ পাচটি, অর্থাৎ দোঁষজ ও 
ভাবিক ব্যতির্রিক্ত সব স্বপ্নই নিক্ষল। দরিখান্বপ্ন এবং অতিতদীর্ধঘ স্বপ্নও নিচ্ষল।” 

দোঁষজ স্বপ্নের দ্বারা শরীরে ভূত অর্থাৎ স্থিত বাত, পিত্ত অথব! শ্রেম্মার 
আধিক্য বুঝিতে পারা যায়, সুতর।ং তাহা ভূতশুচক ও সফল । যেমন, স্বপ্নে 
আকাশগমন প্রভৃতি শরীরে জাত বাতাধিক্যের সুচনা করে। স্বপ্নে অগ্নিগুবেশ; 
কনকপবতাদিদর্শন শরীরে পিস্তাধিক্য সথচিত কগে। স্বপ্ধে জল সন্তরণ। তুবার- 
পর্বতা!দদর্শন শরীরে শ্রেম্ার আ'ধক্য সচিত করে । এই দোষজ ন্বপ্নের কথা 
প্রশস্তপাদভাষ্যেও কথিত হইয়াছে ।? 

উৎকট ব্যাধিতে বা মৃত্যুকালে মানুষ যে নান দারুণ স্বপ্ন দেখে, তৎপ্রসঙ্গে 
চরকে বল! হইয়াছে যে-_“অতিকুপিত তিনটি দোষের দারা মনোবহ আত- 
সকল পুর্ণ হইলে দারুণকালে মানুষ দারুণ স্বপ্পসকল দেখিয়। থাকে |?” 

পঞ্চতন্ত্রে আর একটি প্লোকে বল! হইয়াছে_মানুষের হৃদয়ে যদি কোন 
শুভ ভব; ব। পাপ অত্যন্ত লুক্কায়িত থাকে স্বপের বাক্য হইতে অথবা মত্ত অবস্থার 
বাক্য হইতে তাহ। জানিতে পার। যায়।”৯ অগ্রিপুরাণে স্বপ্নের স্থচিত ফলের 


৬। পঞ্চ তন্তর__৫1১১ 
৭। প্রশস্তপাদশ'য্য-_পু5 ৪৪০-৪১ (বাঞ(ণসেয সংক্কশবিশ্ববিষ্ভালয় সং) 
৮। চরকসংহিতা--৫1৫18, 

৯। পঞ্চতন্ত্র, মিত্রন্দেদ--১৪৫ 


০৯ ০ পন শিক 


জাগ্রদাদি অবস্থা (হ্যুণ্তীবস্থা) ১৩৯ 


বিস্তৃত তালিক! পাওয়া যায়। সেগুলি প্রামাণিক (বিজ্ঞানভিত্তিক)। অথবা 
এঁতিহামূলক মাত্র--তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য | 

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে ভাবীষে শুভাশুভ ফল বা ঘটন৷ 
যাহা বর্তমানে অবিদ্যমান তাহ! কিরূপে আমাদের বর্তমান স্বপ্পের সহিত সম্বন্ধ- 
যুক্ত হইতে পারে; যৎপ্রযুক্ত বর্তমান ব্বপ্প সেই ভবিষ্যৎ ফলকে স্চিত করে? 
এই আশংকাঁর উত্তর আচাষধ শংকর বৃহদারণ্যকভাষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, যে আষ্ট্রের বা কর্মের ফলে জীব সেইসকল ভাবী ফল স্ুখ- 
ছুখাদি লাভ করিবে, সেই আবষ্টের বশেই সেই সকল ফলের সূচক 
স্বপ্ন বর্তমানে দর্শন করিয়া থাকে 1১ এইভাবেই ভাবী ফল ব্্তমান স্বপ্নকে 
প্রভাবিত করে । 

স্যুণ্তাবস্থা ॥_ন্যাঁয়। টেবশেষিক, প্রাভাকরমীমাংসকপ্রভৃতির মতে 
নুযুপ্তিকালে কোনপ্রকার জ্ঞানই থাকে না বলিয়! জ্ঞানাভাবকালীন ষে প্রাণ- 
সংযোগাবস্থা তাহাই সুযুপ্তি। এই কালে মন ত্বগিক্দ্রিযবিহীন পুরীতৎ নাড়ীতে 
প্রবেশ করে বলিয়া এবং জ্ঞানমাত্রের প্রতি ত্ঙমনঃসংযোগ কারণ বলিয়া স্ুযুণ্তি- 
কালে তঙমনঃসংযোগের অভাবহেতু কোনও কার জ্ঞানই হইতে পারে না। 
সাময়িক ভোগজনক অৃষ্টের অভাবহেতুই মন এরপে পুরীতৎ নাড়ীতে প্রবেশ 
করে। বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন__'তুঙ মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যে 
কারণ। তাহাতে প্রমাণ কি? সুধুপ্তিকালে ত্বকৃঝে ত্যাগ করিয়া পুর্ীতৎ-নাড়ীতে 
বর্তমান মনের দ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না) (তাহাই পমাণী |, কিন্তু 
জ্ঞানমাত্রে যদি তউমনঃসংযোগ কারণ হয় তবে রাসন ব! চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে 
ত্বাচ প্রত্যক্ষও উৎপন্ন হউক ! (যেহেতু তউ মনঃসংযোৌগ ও আছে, আর ত্বকের সহিত 
অবস্থানভূমিগ্রভ্‌তি বিষয়ের সংযোগও আছে)। অথবা, পরস্পরের প্রতিবন্ধক 
হইয়া! কোনও জ্ঞানই না হউক। ( এই সমস্ার সমাধানে ) কেহ কেহ পুবোক্ত 
যুক্তিতে ত্বউ মনঃসংযোগের জ্ঞনহেতুন্ধ সিদ্ধ হয় বলিয়া? অনুভবের অনুরোধে 
চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষের সামগ্রীকে ত্বাচগ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কল্পনা! করেন। অপর 
কেহ কেহ আবার, সুষুণ্তির অনুরোধে চর্মমনঃসংযোগকেই জ্ঞানসামান্তের হেতু 
কল্পনা করেন; তাহাতে চাক্ষুষদিকাঁলে ত্ঙমনঃসংযাগ থাকে না বলিয়াই 


১০ বৃহ্দারণ্যকভাষ্য--81৩।৯ 


১৪, প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ক! 


ত্বাচ-প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে না।১১ 

সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে বিজ্ঞানভিক্ষু দ্বিবিধ নুযুণ্তির কথা বলিয়াছেন । এক- 
প্রকার সুষুপ্তিতে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, অপরটিতে তাহাও থাকেনা । সাখ্য প্রবচন 
ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন-_-সুষুপ্তাবস্থা অর্ধলয় ও সমগ্রলয়ভেদে ছুই প্রকার। তন্মধ্যে 
অর্ধলয়ে বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি না থাকিলেও ম্বগত স্তুখ; ছুঃখ ও মোহাকার বৃদ্ধিবৃত্তি 
থাকে। অন্যথা স্ুুপ্তোথিত পুরুষের- আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম_এইরূপে 
স্যুপ্তিকালীন সুখের স্মৃতি হইতে পারিত না ।*** আর, সমগ্রলয় সুধুপ্তিতে বৃদ্ধি- 
বৃত্তির সম্পূর্ণরূপে অভাব হইয়া থাকে; যেমন মরণেতে হয়। তাহা ন! মানিলে। 
পরে যে এক সাংখ্যস্ত্রে বল! হইয়াছে যে সুষুপ্তি সমাধি ও মোক্ষেতে ব্রন্মরূপতা 
হয়ঃ তাহার উপপত্তি হয় না। ( অর্ধলয়রূপ সুষুপ্তিরই পুরুষ সাক্ষী হইয়া থাকে, 
কিন্তু) সেই সমগ্রসুষুপ্তি বৃত্তির অভাবস্বরূপ বলিয়৷ পুরুষ ভাহার সাক্ষী হয় না। 
যেহেতু পুরুষ কেবলমাত্র বৃত্তিরই সাক্ষী হয়; অন্যথ বুদ্ধির ধর্ম সংস্কারা দিও 
সাক্ষিভাস্ত হইতে পারিত। পুরুষের যে ুযুপ্ত্যাদিসাক্ষিত্র বলা হইয়াছে তাহার 
অর্থ_-পুরুষের নিজেতে প্রতিবিষ্বিত তাদশ বুদ্ধিবৃত্তিসকলের প্রকাশন ।+ং ইহা 
অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যাত সাংখ্যমত। বাঁচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্য।ত সাংখ্যমতে 
কিছু কিছু পার্থক্য বি্ভমান | তাহার মতে পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিস্বিত হওয়াতেই 
বুদ্ধিবৃত্তিসকল পুরুষের কাছে প্রকাশিত হয়। 

পাতগ্রলদর্শনে সুষু্তি স্পষ্টরূপেই চিত্তবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

যোগম্বত্রে বলা হইয়াছে-__'জাগ্রতন্বপ্ণের বৃত্তিনকলের অভাবের কারণ যে তম? সেই 
তমোবিষয়ক যে চিত্বৃত্তি তাহাই নিদ্রা! বা সুষুপ্তি ।?৩ ব্যাসদেব এ স্ৃত্রের ভাসে 
বলিয়াছেন--“সেই বৃত্তি একপ্রকার প্রত্যয় ; কারণ, স্ুযুপ্তির পর প্রবোধে তাহার 
স্মৃতি হইয়া থাকে ।'**আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম; আমার মন গ্রাসন্ন হইয়াছে $"" 
আমি বড় কষ্টে ঘুমাইয়াছিলামঃ আমার অবসন্ন মন অস্থির হইয়াছে? গাঁ মু 
হইয়া আমি ঘুমাইয়াছিলাম। শরীর ভারী হইয়াছে? ক্লান্ত মন অলস ও লুপ্তের 
ম্যায় হইয়াছে--এইসকল প্রবুদ্ধপুরুষের স্মৃতি হইতে পারিত না, যদি 
সুষুপ্তিকালে তাদৃশ প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্ববৃত্তির অন্ুভব না হইত।, নাঁগোজী ভট্ট 


১। সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী-_পুঃ ২৪৬-৪৮ ( নির্ণয়সাগর সং ) 
২। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য--১1১৪৮ 
৩। যোগত্ত্র--১।১০ 


জাগ্রদাদি অবস্থা (নুযুণ্তাবস্থ) ১৪৩ 


তংকৃত বৃত্তিতে বলিয়াছেন--সেই তম: অর্থাৎ জাগ্রংস্বাপ্রবৃত্তির অভাবের কাঁরণ যে 
তমঃ তাহা ( চিত্ববৃত্তির বিষয় ন1 হইয়1 ) সাক্ষিপুরুষের ভাস্ত হউক? না, তাহ! 
হইতে পারে ন! ১ সাক্ষী অপরিণামী বলিয়। তাহার সংস্কার উৎপন্ন হইয়! স্মৃতি 
হইতে পারে না। এই নিদ্রাবৃত্তি একাগ্রতার তুলা হইলেও তামসবুত্ত বলিয়। 
যোগের পরিপন্থী ।; 

উপনিষদেরমতে স্ুষুপ্ডিতে সান্তঃকরণ জীবের কারণলয় কথিত হইয়াছে 
বলিয়৷ সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণবৃত্তির সষ্ভাব বলা যায় না। আবার স্ুধপ্তিতে জীবের 
আনন্দভোক্তন্রগ্ভূতি কথিত হওয়ায় সুষপ্টিতে জ্ঞানসামান্তাঁভাবও বলা যায় 
না । আবার স্ুযুপ্তিতে একট। অনৃত্ত অজ্ঞানের আবরণের কথাও ব্িত হইয়াছে । 
যথা--সেইরূপ সকল প্রজা প্রতিদিন এই ব্রক্মলোকে গমন করিয়াও জানিতে 
পারেনা; যেহেতু অনুতের দ্বারা আবৃত থাকে 1১: মনের লয়ের কথা বৃহদারণ্যকে 
স্পষ্ট কথিত হইয়াছে--'যখন এই পুরুষ এসকল লইয়। সুষুণ্ত হয় তখন****** 
বাক্‌ গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মন গৃহীত হয়।”' আবার 
বল! হইয়াছে-যখন সুষুপ্ত হয় তখন কিছুই জানিতে পারেনা; হিতানামক 
যে বাহাত্তর হাঁজার নাঁড়ী হৃদয় হইতে পুরীততের দিকে প্রসারিত আছে 
তাহাদের দ্বারা গমন করিয়! পুরীততে শয়ন করে ।১ অন্তঃকরণের লয় হওয়াতে 
অন্তঃকরণবৃত্তিপ জ্ঞানের অভাব শ্ুষুপ্তিতে সিদ্ধ হইতেছে । কিন্তু সুধুপ্তিতে 
স্ুখরূপতা বা সুখভোক্তত্বও কথিত হইয়াছে । যথা-_্ুঘুর্তিকালে সব বিলীন 
হইলে তমোইভিভূত্ত হইয়া জীব স্বখরূপতা! প্রাপ্ত হয়।" মাওুক্য উপনিষদে 
নুযুপ্তের বর্ণনায় বলা হইয়াছে_যখন কোন ভোগ্যকামন| করেনা, কৌন স্বপ্ন 
দ্বেখেনা তখনই সুষুপ্তাবস্থ।। এই সুষুপ্তানস্থ একীভূত প্রাজ্ঞানঘন চেতন প্রদীপ্ত 
আনন্দময় আনন্দভোক্ত। প্রাজ্ঞ আত্মার তৃতীয় পাদ।?” আবার আছে 
নুধুপ্তিকীলে সতের সহিত মিলিত হয়। * 


৪| ছান্দোগেযাপণিষৎ-_৬1৮।১ 
৫ | বৃহদারণ্যকোপনিষৎ--২1১।১৭ 
৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ--২1১।১৯ 
৭| কৈবল্যোপণিষৎ--১।৬ 

৮| মাগ্ডঁক্যোপনিষৎ__-১।৫ 

৯। ছান্দ্যোগোপনিষত--৬1৮।১ 


১৪২ গ্রাচীন-ভারতীয় মনোবিস্ত! 


উপনিষদের এই সকল উক্তি ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া, অদবৈতবেদাস্তিগণও 
স্ুষুপ্তির নিরূপণে বলিয়াছেন যেঃ জীব স্ুষুপ্তিকালে হিতানামক নাড়ী সকলের 
মধ্য দিয়া পুরীতৎ নাড়ীতে যাইয়া তথায় অবস্থিত যে অন্তন্ঘদরয় আকাশ? অর্থাং 
সংস্বরূপ কারণব্রক্ম তাহার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু তথাপি অজ্ঞানের আবরণ 
থাকিয়াই যায়। অন্তঃকরণের লয়হেতু অন্তঃকরণবৃত্তিবপ বিশেষ-জ্ঞানের 
অভাব হইলেও কারণাবস্থ অন্তঃকরণ যে অবিগ্ধ! তাহার অভিশ্ক্ষম বৃত্তিদ্ধারা সেই 
আবরকতমঃ বাঁ অক্জানের জ্ঞান হইয়া থাকে । তাই বেদান্তপরিভাষাকার 
সুষুপ্তির লক্ষণে বলিয়াছেন--“অবিদ্যাব্ষয়ক অবিদ্যবৃত্তির অবস্থাই সুযু্ি।১১* 
অদ্বৈতমতে নুষৃপ্তিতে অন্ত্করণ না থাকিলে অবিদ্ারপে কারণাবস্থ 
অন্তঃকরণের যে বীজ ভাহা থাকে । সুতরাং তাহাদার৷ অতিশ্ুক্ম অবিদ্যাবৃত্তি 
সম্ভব হয়। 

মধুস্দন সরম্থতীও সিদ্ধান্তবিন্দুতে বলিয়াছেন__'জাগ্রৎ ও স্বপ্নভোগের দ্বার! 
শ্রান্ত যে জীব তাহার জাগ্রৎ ও স্বাপ্রভৌগের কারণ ক্ষয় হইলে জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট 
অন্তুকরণের সংস্গার সহিত কাঁরণরূপে অবস্থতি হইলে যে বিশ্রামস্থান তাহাই 
স্যুপ্তাবস্থা। কিছু জানিতে পারি নাই--এই স্মৃতির দ্বার! স্চিত কারণমাত্রের 
অর্থাৎ অন্ঞানের উপলন্ধিই স্তুযুপ্তি। সেকালে জাগ্রৎ বা স্বগ্ভোগ্য পদাথের 
জ্ঞানের অভাব হইলেও সাক্ষীর আকারে, সুখাকারেঃ ও অবস্থাজ্ঞানাকারে ত্রিবিধ 
অবিদ্াবৃত্তি স্বীকার করা হয়। (কিছু জানিতেছি ন”__এইবুপ ব্যক্তিগত অজ্ঞানকে 
অবস্থাজ্ঞান বলে) অহংকারের অভাববশত; উহ! একটি বিশিষ্টবৃত্তি নহে; কারণ 
বিশিষ্টবৃত্তি হইলে স্মুঘুপ্তির অভাব হইয়া পড়িত।** আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম। 
কিছুই জানিতে পারি নাই- স্প্তোখিত পুরুষের এইরূপ পরামর্শ অর্থাৎ স্মৃতি হইয়া 
থাকে) পূর্বে অনুভব ন! হইলে স্মৃতি হইতে পারিত না। অন্তঃকরণের উপরাগকালীন 
অন্ুভবজনিত স্মৃতি নহে বলিয়! “তত্ত।_ অর্থাৎ স্মৃতিতে সাধারণতঃ যে “সেই?- 
অংশ প্রতীত হয়; তাহার উল্লেখ না হইলেও স্মৃতির অন্ুপপত্তি হইবে না। আর; 
স্মরণে সর্বদাই “তত্বা'র উল্লেখ হইতে হইবে, এমন নিয়মও নাই। দবুমাইয়াছিলাম? 
_ এই প্রতীতি জাগ্রৎকালের অনুভব হইতে পারেনা; আবার কোন লিঙ্গ 
বা পক্ষ সিদ্ধ হয় না বলিয়া উহা অতীত অনুভবের অনুমিতিও হইতে পারেনা । 


১০। বেদাস্তপরিভাষা_-পৃঃ ১৮৯ ( চৌখাম্ব! সং) 


জাগ্রদার্দি অবস্থ। (সুধুপ্তাবস্থা) ১৪৩ 


“আমি,-__এই অহংকার অংশ জাগ্রংকালে অনুভব হয়ঃ কারণ সুুণ্তিতে অহংকার 
লীন হইয়া যায় বলিয়া তখন তাহার অনুভব ও ভতজ্ন্ত স্মৃতি হইতে পারেনা । 
একই সাক্ষিচৈতন্ত অহংকারের এবং ঘুমাইয়াছিলাম__এই স্মৃতির আশ্রয় 
বলিয়া “আমি ঘুমাইয়াছিলাম”_- ইহ! সামানাধিকরণ্ প্রতীতি, "আমি সুখী? 
ইত্যাদবিপ্রতীতির হ্যায় আশ্রয়রূপে প্রতীতি নহে। স্মৃতি, সংশয় ও বিপর্যয় 
সাক্ষিচৈতন্তেই নিয়মিতরূপে আশ্রিত। অহংকার প্রমাণজন্য জ্ঞানের আশ্রয় 
হয়__-ইহাই নিয়ম 17১১ মধুনূদন সরস্বতীর এই সকল উক্তি হইতে অদ্বৈতবাদীর 
ভ্রম-প্রমাদির মনস্তত্ব বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। তাহাদের মতে স্মৃতি, 
সংশয়? বিপধয় ও'ভূতি অগ্রমার স্থলে অন্তঃকরণ-বৃত্তি হয় না? অবিগ্ঠারই বৃত্তি হইয়! 
থাকে । আর, প্রমাস্থলেঃ এবং ইচ্ছাপ্রযোজা আহাবধভ্রমঃ তর্ক, আরোপোপাসনা- 
প্রভৃতির স্থলে অন্তকরণের বৃত্তিই হইয়া থাকে । 

সুযুপ্তিবিষয়ে আরও সব সূক্ষমবিচার ও বিশ্লেষণ অদৈতবেদান্তে করা হইয়াছে; 
গ্রন্থবিস্তারভয়ে সে সকলের উল্লেখ কর! গেল না। কেহ কেহ নুষুপ্তিকালীন 
অবিগ্যাবৃত্তিকে সাত্বিক;, রাজস, ও তামস ভেদে ত্রিবিধ বলিয়। স্বীকার করেন । 
তাহারই ফলে-_কষ্টে ঘুমাইয়াছিলাম। মৃঢ় হইয়! ঘুমাইয়াছিলাম-- প্রবৃদ্ধের এইরূপ 
স্মৃতিও হইতে পারে । 

অদৈতদীপিকাতে বৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন-__“নুষুণ্িতে অন্তুকরণের বিনাশ 
হওয়াতে সেইকাঁলে অনুভূত পদার্থ জাগরণে অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিতে পারে 
না-_এরূপ বলিতে পারা যায় নাঃ কারণ, সুষুপ্তিতেও বিলীন-ঘৃতের ন্থায় 
অন্তঃকরণ বিছ্ধমান থাকে? অন্যথ। তদাশ্রিত অদুৃষ্টাদিরও অভাবহেতু পুনরায় 
সুযুপ্তি হইতে উত্থান হইতে পারিত না। পিশ্ীভূত অন্তঃকরণই অহম্-অনুভবের 
বিষয় হয় বলিয়া স্ুযুপ্তিতে দ্রবীভূত অন্তঃকরণ থাকিলেও কোনও বিশেষ বিজ্ঞান 
সম্ভব হয় না বলিয়! বুযুপ্তি সম্ভব হয় । ১২ 

আচার্য রামান্থুজও উপনিধৎ, ব্রন্মসুত্র অনুসারে সুধুপ্তিতে জীবের নাড়ীদ্বার! 
পুরীততে ব্রন্মেতে অবস্থান স্বীকার করেন ।১৩ তবে রামান্থুজমতে অহমর্থই 
আত্মা বলিয়া এবং আত্ম। স্বভাবতঃ জ্ঞাত বলিয়। শুষুপ্তিকালেও অহমের অর্থ জ্ঞাত 


১১। সিদ্ধান্তবিন্দু--পৃঃ ১১৯-২৪ (ভাগাএকর ওরিয়েন্টাল্‌ রিসার্চ ইন্্রিটিউট সং) 
১২। অদ্বৈতদীপিকা__পৃঃ ১০৪ ( মেডিকেল হুল, প্রেস, বেনারস্‌ সং) 
১৩। শ্রীভাস্য--৩।২7 





১৪৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্থা 


আত্মা জ্ঞানের অভাবরূপ অজ্ঞানের সাক্ষিরপে অবস্থান করে। সেই জন্যই 
স্বপ্তোথিতের--আমি মূুঢ়ভাবে সুপ্ত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই-_এইরূপ 
স্মৃতিতে “অহম্ঃ-অংশের স্মৃতিই সম্ভব হয়, অদ্বৈতবাদীর ন্যায় “অহম্"অংশকে 
জাগ্রতের অনুভব বলিতে হয় না । 

ভাট্রমতে আত্মাকে জড়বোধন্বরূপ স্বীকার করায় স্থুপ্তিকালেও আত্মার গ্রকাশ 
ও অপ্রকাশ উভয় অংশ থাকাতে প্রকাশাংশের দ্বার! জ্ঞানাভাববিশিষ্ট জড় অংশের 
বোধ হইয়াই স্ুপ্তোথিতের “ন কিঞ্চিদিবেদিষম্* অর্থাৎ কিছুই জানিতে পারি 
নাই-_-এরপ স্মৃতি হইয়া থাকে । 

প্রাভাকরমতে কিন্তু সুষপ্তিতে তাকিকমতের ন্যায় জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই 
অভিপ্রেত। সুতরাং সুপ্তোখিতের এসকল প্রতীতিকে স্ুঘুপ্তিক।লীন জ্ঞানাভাবের 
অনুমিতি বলিয়াই তন্মতে উপপন্তি করিতে হয়। 

শচ্ছাবস্থা ।_মৃচ্ছা অবস্থাটি বিরল বলিয়া এবং দার্শনিক আলোচনায় 
অনুপযোগী বলিয়া দর্শনশান্ত্রে বিশেষ আলোচিত হয় নাই । মূচ্ছাতেও বিশেষ- 
জ্ঞানের অভাব হয় বলির! কেহ কেহ ইহাকে সুধুপ্তির অন্তভূক্তি করিয়৷ থাকেন; 
এবং জাগ্রৎ”ভূতি তিনটি অবস্থার অতিরিক্ত আর অবস্থ! নাই বল্যা থাকেন । 
কিন্তু আচাধগণ মনে করেন যে, বিশেধজ্ঞানের অভাব তুল্য হইলেও মুচ্ছাতে 
ুষুপ্তি হইতে অনেক পার্থক্য আছে বলিয়া ইহা একটি অতিরিক্ত অবস্থা । 
তত্বান্ুসন্ধানে মহাদেব সরন্বতী বলিয়াছেন-__মুদগরপ্রহারাদিজনিত অবসাদহেতু 
বিশেষজ্ঞীনের যে উপরনাধস্থা তাহাই মুচ্ছ।বস্থ।। তাই ব্রন্মন্ত্রে বলা হইয়াছে 
পরিশেষতঃ মৃচ্ছাবস্থায় অর্ধলয় হইয়া থাকে । ১ 

এ ত্রহ্মস্ত্রের * ব্যাখ্যায় মধ্বাচাধ মৃচ্ছাবস্থাতে জীবের ঈশ্বরেতে অর্ধলয় হইয়া 
থাকে, এইরূপ বলিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বরাহপুরাণের একটি শ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন যাহাতে কথিত হুইয়াছে_নহদয়স্থ পরমেশ্বর হইতে দূরস্থ জীব 
জাগ্রদবস্থা গাণ্ু হয়' সমীপস্থ হইলে স্বপ্ন দেখে, এবং হাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া 
ুষুপ্ত হয়। এই তিনটি অবস্থা যাহ! হইতে হয় মোহ বা মূচ্ছাও পরিশেষতঃ 
তাহাতেই অধর্পাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে, কেননা; মূচ্ছার পরে কেবলমাত্র 








শি শিস্প্পাস্পিশাা সিসি শা সপস্পা 


১| তখাগ্রসন্ধান__পৃঃ ৯ (এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি সং) 
২। ব্রদ্ধনত্র--৩/২।১০ 








জাগ্র্দার্দি অবস্থা! ( মরণবস্থা ) ১৪৫ 


হুঃখেরই স্মৃতি হইয়া থাঁকে ।75 

আচার শঙ্কর অবশ্য ব্রন্গন্ত্রভাষ্যে অন/পকার ব্যাখ্যা করিয়! বলিয়াছেন যে 
ূচ্ছাতে জীবের ব্রন্দে অর্ধসম্পত্তি হয়__তাহ। নহেঃ কিন্তু সুষুণ্তি অবস্থাতেই 
অর্ধসম্পন্তি হয়। অর্থাৎ মূচ্ছাকে অর্ধ সুযুপ্তিং অধ অবস্থান্তর বল যায়। 
বলিয়াছেন-__“মৃচ্ছিতের দেহ ধরণীতে পতিত হয়, সুতরাং জাগ্রত বলা যায় না; 
সংজ্ঞাহীন বলিয়া স্বপ্নও নহে। প্রাণের উত্তাপ থাকে বলিয়া মুত নহে ।**" 
পুনরুখিত হয় বলিয়াও মুত নহে। তবে, সংজ্ঞাহীন বলিয়া, এবং মৃতও নহে 
বলিয়া সুষুপ্তই হউক ? না, স্ুধুপ্ত হইতে বৈলক্ষণ্য আছে । মুচ্ছিত কখনে নিশ্বাস 
ফেলে না; কখনো! বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; শরীর কখনো কম্পযুক্ত হয়। বদন 
বিকৃত হয়, চক্ষু বিস্কারিত হয় ।---হাঁত দিয়া একটু চাঁপ দিলেই সুষুপ্তকে উত্থাপিত 
কর! যায়, মৃচ্ছিতকে মুদগরের আঘাতেও তোলা যায় না। মুচ্ছা ও সুষুপ্তির 
নিমত্তেরও ভেদ আছে? মুদলপাতাদি নিমিত্ত হইতে মুচ্ছা হয়, আর শ্রমাদ্দিনিমিত্ত 
সুযুপ্তি হইয়া থাকে ।*"* সুতরাং পরিশেষবশতঃ মূচ্ছ। অর্ধসম্পত্তি ; সংজ্ঞাহীন 
বলিয়া সম্পন্নও বটে, আবার বৈলক্ষণ্যবশতঃ অসম্পন্নও বটে ।*** অর্থাৎ মূচ্ছণ 
অর্ধ তঃ সুষুপ্তিপাক্ষেঃ অধতঃ অবস্থান্তরপক্ষে, ইহাই আমর! বলি।.... বিরল বলিয়। 
এই অবস্থা! তত প্রসিদ্ধ নহে । লোকে ও আয়ুবেদে প্রসিদ্ধ আছে ।, 

মরণাবন্থ।॥- দেহাযআ্মবাদিচাবাকাদিব্যতিরিক্ত ভারতের সকল দার্শনিকই 
মরণকে জীবের বা মনের একটি অবস্থা বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু 
মানুষ মরণাবস্থায় যাইয়া স্মৃতিসহ আর ফিরিয়া আসে না, স্থৃতরাং মরণাবস্থাবিষয়ে 
খষি-মনীষীরাও অল্পই জানিতে পারিয়াছেন। তাই শাস্ত্রে মরণাবস্থার বিবরণ 
অল্পই পাওয়া যায়। তাই বেধহয় ধর্মরাজ যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন-_ 
“মরণং মানু প্রাক্ষী'__ মরণের কথা! প্রন্ন করিও না। 

যাহ! হউক, বৈশেষিক মতানুলারে শঙ্করমিশ্র কণাদরহজ্যে মরণের একটি 
লক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের জনক যে আত্মমনঃসংযোগ 
তাহার ধ্বংসই মরণ । ১ তাই মরণে মন থাকিলেও কোনও জ্ঞান হয় না। 

অছৈতবেদান্তী মহাদেব সরম্বতী মরণের লক্ষণে ব্লিয়াছেন-__বর্তমান 
শরীরের ভোগ-প্রাপক কর্মসমূৃহ উপরত হইলে, স্থৃপস্ক্ষম দ্বিবিধ দেহে অভিমান 


৩। মধ্বভাষ্য--৩।২।১০ 
১| কণাদরহত্ত--পৃঃ ৫৭ (চৌখামা সং) 
৯৪ 


১৪৬ প্রাীন-ভারতীয় মনোবিগ্ঠ1 


নিবৃত্ত হইয়া ভাবিশরীরপ্রাপ্তি পর্যন্ত যে সংপিপ্ডিকরণগ্রামের অবস্থা-_অর্থাং 
একীভূত ও সংমুচ্ছিতের ন্যায় মন ও ইন্দিয়সযূহের অবস্থা তাহাই মরণাবস্থা ।-** 
এই অবস্থা বিষয়ে শ্রুতি? স্মৃতি, পুরাণাদি প্রমাণ ।২ অপি ৮, জীবাত্ম। নিত্য 
স্বীকার করিলে দেহপাতের অনন্তর জীবাআার সঙ্ভাবচ্ছেতু মরণকে জীবাত্মার 
একটি অবস্থাবিশেষ বলিয়। স্বীকার করিতেই হয়। অপি চ; ন্যায় বৈশেষিক। 
মীমাংসাদির মতে মন, এবং আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া) জৈনমতেও 
ভাবমন আত্মার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ বলিয়।, সাঁংখ্যন্দোন্তাদির মতে মন অনিত্য 
হইলেও মোক্ষকাল পধন্ত স্থায়ী বলিয়া মরণাবস্থাতে জীবাত্স। সমনস্ক থাঁকে__ 
ইহা! সিদ্ধ হয়। অআ্রুতরাং মনস্তত্বনিরপণে মরণাবস্থার যথাসস্তব আলোচনা 
স্ুসঙ্গত। কৌধীতকী উপনিবদে স্থানবিশেষে মরণাস্তর উধ্বগামী জীববিশেষের 
মনের ব্যাপারবিশেষও উল্লেখিত হইয়াছে । যথা--সেই জীব বিজর। নদীর 
নিকট আসিয়া! মনের দ্বারাই তাহা পার হইয়া যায়|, 

বৌদ্ধদর্শনেও দেহপাতের অনন্তর ক্ষণিকত্ববশত; সন্ততি বা ধারারূপে মন ও 
বুদ্ধির অন্ধুবর্তন স্বীকৃত হইয়াছে । তত্সংগ্রহে শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন_-“দেহের 
বিনাশ হইলেও দেহকে আশ্রয় না করিয়াই মন; নুদ্ধি নিজের উপ'দানবলেই 
অবিরুদ্ধভাবে বর্তমান থাকে 1৩ 

ম্যায়ন্ত্র ও ভাষ্য প্রেত্যভাব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আলোচিত হইলেও 
মরণাবস্থার কথা আলোচিত হয় নাই। 

সাংখ্যদর্শনে মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহ ও আতিবাহিক দেহের অবস্থিতির কথা 
আলোচিত আছে। সাংখ্যন্তত্রের গ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে; 
ুগ্মশরীরও আধার ও আধেয়রূপে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সপ্তদশ (অর্থাৎ পঞ্চ- 
জ্ঞানেক্দ্িয়। পঞ্চকর্মেক্দ্িয়। পঞ্চতন্মাত্রঃ মন? বুদ্ধি) মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীরই 
আধেয়। অহংকার বৃদ্ধিতেই অন্তভূক্তি ।***আর, লিঙ্গশরীরের যে অধিষ্ঠান বা 
আশ্রয় শ্বম্মপঞ্চভৃতাত্মক দেহ তাহাই আধারন্বপ আতিবাহিক দ্েহ। 
লিঙ্গশরীর এই অধিষ্ঠানশরীরব্যতিরেকে স্বতন্্রভাবে থাকিতে পারেনা। 
এইরূপে স্থুলদেহ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমনের জন্য লিঙ্গদেহের আধারভূত 





২। তত্বান্ুসন্ধান_-পৃঃ ৯* ( এসিয়াটিক সে'মাইটি সং) 
৩। তত্বসংগ্রহ--১৯৩৬ লেক ( বপোদা সং) 


জাগ্রদাদি অবস্থ1 (মরণাবস্থা ১৪? 


আর একটি শরীর সিদ্ধ হয় ।১৪ 

ভগবদশীতায়ও কথিত আছে--শরীরের স্বামী জীব যখন উৎক্রমণ করে 
তখন বায়ু যেমন আধার হইতে গন্ধ লইয়! গমন করে; সেইরূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত 
পঞ্চেন্দিয় ও ষষ্ঠ মনকে লইয়। গমন করে 1) 

বন্ততঃপক্ষে মরণোত্তরকালে মন থাকিলেও তাহা সমূচ্ছিত অবস্থায় থাকে 
বলিয়া, এবং সেই অবস্থার কথ বাঁচিয়৷ থাকিয়। জানা সন্তব নহে বলিয়! 
মরণাবস্থার বিবরণ অধিক পাওয়া যায় না। তবে উপনিষদে মুমূুর অবস্থা 
বহুস্থানে ধনুভাবে বণিত আছে । তাহারই কিয়দংশ উপস্থাপিত কর। হইতেছে। 
বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে_যখন এই পুরুষ উধ্বশ্বাসবিশিষ্ট হয় তখন সেই 
অন্তকালে সকল ইন্দ্রিয় এই আত্মাতে উপসংহৃত হয়। যখন এই আত্মা শরীরকে 
বলহীন করিয়! সংজ্ঞাহীনের মত করে; তখন ইন্দ্রিয়সকল আত্মাতে মিলিত হয়ঃ 
সে তখন ইন্দিয়ের শক্তিসকল গ্রহণ করিয়৷ হৃদয়ে উপস্থিত হয়। যখন চাক্ষুষ 
পুরুষ অর্থাৎ চক্ষুর অনুগ্রাহক দেবতা ফিরিয়া যায়, তখন সে অরূপজ্ঞ হয়।”১ 
এইস্থলে মৃত্যুকালে পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলের অনুগ্রাহক দেবতার বিয়োগহেতু 
চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়েনু হুদয়ে জীবাত্মায় অবস্থান কথিত হইয়াছে । 

সেই স্থলেই আবার কথিত হইয়াছে-- সব একীভূত হয়, তাই আর জানিতে 
পারিতেছে না বলা হয়ঃ তখন তার হয় প্রগ্যাতিত হয়, সেই প্রগ্োতনের 
সহিত এই আত্মা নিঙ্করান্ত হয়-চক্ষু হইতে, মৃধা! হইতে; অথবা। অন্য কোন 
শরীরপ্রদেশ হইতে। সেই জীবায্সা উৎক্রমণ করিলে তাহার পশ্চাৎ প্রাণ 
উৎক্রমণ করে, প্রাণ উৎক্রমণ করিলে তাহার সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রমণ করে। 
উৎতক্রমণকালে সে সবঙ্ছান হয় সবিজ্ঞান হইয়াই মে গমন করে। বিদ্যা ও 
কর্ম তাহার সঙ্গে যাইয়া আরম্ভ করে; পুবপজ্ঞাও যায়। তৃণজলায়ুক অর্থাং 
তৃণের জোক যেমন তৃণের শেষভাগে যাইয়া অন্য একটি গন্তব্য তৃণকে ধরিয়া 
নিজেকে গুটাইয়। নেয় সেইরূপ এই জীবাত্বাও অন্য একটি গন্তব্যকে অবলম্বন 
করিয়া এই শরীরকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ও মৃত করিয়া নিজেকে উপসংহার করে।”+ 
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১৪৮ প্রাচীন-ভারতীয় মমোবিষ্তা 


এই প্রসঙ্গে আচার্য শংকর ব্রন্মাস,ত্রভাষ্যে বলিয়াছেন--“জীব মুখ্যপ্রাণসহকৃত 
হইয়া ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত বিদ্যা; কর্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞ। পরিগ্রহ করিয়া পূর্বদেহ ত্যাগ 
করিয়া অন্যদেহ লাভ করে? ইহ জান যায়।*"“দেহান্তর লাভের জন্য দেহের 
বীজন্বরূপ ভূতম্ক্ষ্ের ছারা যুক্ত হইয়াই জীব গমন করে, ইহ! বুঝিতে হইবে ।**" 
তৃণজলায়ুক দৃষ্টান্তের স্থলেও বুঝিতে হইবে যে ভূতবেষ্টিত জীবের কর্মের দ্বারা 
উপস্থাপিত লব্ধব্য দেহবিষয়ে যে বাসনা, বা সংস্কার; তাহারই দীর্থাভাব অর্থাৎ 
প্রসারণকেই জলুকাঁর সহিত তুলনা! কর! হইয়াছে ।”৮ ভাব এই যে- মুমূর্ষুর 
অন্তাপ্রত্যয়রপ হৃদয়প্রচ্যোতনের দ্বারা কর্মলভ্য ভাবিদেহবিষয়ে সংস্কারের 
উদ্বোধমাত্র হয়, বস্তুতঃ তখনই দেহান্তর লাভ হয় না। প্রেত অবস্থায় কিছুকাল 
থাকিতে হয়। এই প্রেত অবস্থার কথ! পুরাণে কতকটা বণিত আছে ।৮ক 

পোক্ত বৃহদারণ্যকবাক্যের ভাষ্যে শংকর বলিয়াছেন_-লিঙ্গশরীররূপ 
উপাধিযুক্ত হইয়াই জীব নিক্ক্ান্ত হয়। তখন কর্মবশেই স্বপ্নের ন্যায় বিশেষ- 
বিজ্ঞানবিশিষ্ট হয়। স্বাধীনভাবে নহে । অেন্তাকালে) স্বাধীনভাবে সবিজ্ঞান 
হইতে পাব্রিলে তো৷ সকলেই কৃতকৃত্য হইতে পারিত, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে না । সেই জন্য ব্য/সদেব (গীতায়) বলিয়াছেন__সদ। তন্ত।বভাবিত 
(হইলে, তবেই অস্ত্যকালে সেই জ্ঞান আসে )। কর্মের দ্বারা উদ্ভূত অন্তঃকরণ- 
বৃত্তিবিশেষরূপ বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াই (জীব গমন করে)। অতএব 
অপ্রমত্ত ব্যক্তির অন্ত্যকালে জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যের জন্ত অর্থাৎ বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভের 
জন্য যোগধর্মের অনুষ্ঠান ও বিবেকাভ্যাস করা কর্তব্য ।***সেই পরলোকগামী 
আত্মার সঙ্গে সকলপ্রকার বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ বিদ্যা ও কর্ম অনুগমন করে 
আবার, পূর্বপ্রজ্ঞ! অর্থাৎ অতীতের কর্মফলানুভবজনিত সকল বাসনা বা সংক্কারও 
অন্থগমন করে ।***সেই জন্যই এই জীবনে অভ্যাঁস বিনাই কাহারে! ইন্দ্রিয়সকলের 
পূর্বান্ভবের বাসনাজনিত (বিষয়বিশেষে) কৌশল অর্থাৎ নৈপুণ্য যুক্তিযুক্ত হয়। 
(যেমনঃ) চিত্রাঙ্কনপ্রভৃতি কোন কোন ক্রিয়াতে অভ্যাসব্যতিরেকেই জন্ম 
হইতেই কাহারো নৈপুণ্য দেখ। যায় ; আবার, অত্যন্ত সুসাধ্য ক্রিয়াতেও কাহারে 
অনৈপুণ্য দেখা যায়।১ (বৃহদারণাকভাঁষা ৪181২-৩)। অর্থাৎ) জন্মান্তরের অভ্যাস- 
জনিত সংস্কারের ফলে এই সব হয়। সুতরাং পূর্বপ্রজ্ঞাজনিত সংস্কারও মরণ|- 
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মানপিক প্রকারতে? ১৪৪ 


বস্থায় জীবের সহিত যায়; তাহ! বুঝ! গেল। 

জৈনমতেও দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মার মৃত্যুর পরেও অবস্থিতি স্বীকৃত 
হয় বলিয়া আত্মার মরণাবস্থা স্বীকৃত আছে ।৯ 

বৌদ্ধশাস্ত্রে মৃতার পরে বিজ্ঞানসন্ততি ও মনের অন্ুবর্তন স্বীকৃত হওয়াতে 
মরণাবস্থাও অবশ্যই স্বীকৃত হইয়াছে। শীন্তরক্ষিত বলিয়াছেন__ন্বতন্ত্র মানসী 
বুদ্ধি চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে ন। বলিয়া স্বপ্রাির স্যাঁয় নিজের উপাদান বলেই 
মৃত্যুর পরেও) অনুবর্তন করে ।***নুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থাতে শরীর বিকৃত 
হইলেও মনবুদ্ধির অন্যথাঁভাব হয় না, স্থতরাঁং মনবুদ্ধি শরীরাশ্রিত নহে ।'** 
অতএব দেহের বিনাশ হইলেও তাহাতে অনশ্রিত মনোঁধী নিজের উপাঁদানবলেই 
অবিরুদ্ধরূপে বিদ্যমান থাকে । এইরূপে কেবল মনোবুদির অবস্থান অবিরুদ্ধ 
হয় বলিয়া! আমরা অন্য কোনও দেহের সন্ভাব সিদ্ধির নিমিত্ত যত্বুবান্‌ হই ন1।?১, 


মানমিক প্রকারভেদ 


যদিও স্বরূপ বা উপাদানের দিক্‌ হইতে সকল মনই সদ্শ তথাপি 
প্রকৃতিভেদে অর্থাৎ অনৃষ্ট ও সংস্কারের ভেদে মনের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে । 
তাই বহুবিধ মানসিক প্রকারভেদ বা শ্রেণীভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 

প্রথমতঃ ভগবদগীতায় আমর! অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মানুষের যে ছুইটি বিভাগ 
প্রাপ্ত হই তাহ! বস্তুতঃ মানবমনেরই বিভাগ । এই লোকে দ্িবিধ প্রাণীর স্থপ্টি 
হইয়! থাকে-দৈব এবং আম্মুর । যে সকল মানুষ দৈবী সম্পদ লইয়া অভিজাত 
তাহাদের বর্ণন করিয়! বলা হইয়াছে যে-_-অভয়; চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানে অবস্থিতি দান 
ইন্দ্রিয়সংযম, যজন, স্বাধ্যায়, তপস্ত1। সরলতা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, অক্রোধ) ত্যাগ, 
শান্তি, অপৈশুন অর্থাৎ পরদে!ষ অগ্রকটন; জীবে দয়া, অলোভ, কোমলতা, লজ্জা, 
অচঞ্চলতা, তেজ; ক্ষমা, ধের্ষঃ শুচিতা, অদ্রোহ। নিরভিমানত।-_-এই সকল গুণ 
দৈবীসম্পদ্যুক্ত মানুষের হইয়।৷ থাকে ।১ অতঃপর তাহার বিপরীত আসুরজনের 
মানসিক প্রকৃতি বা চরিত্র নর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে-__আন্মুরী সম্পদ লইয়৷ 
অভিজাতের দন্ত; দর্প, অভিমান, ক্রোধ? নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞতা-_এইগুলি হইয়৷ 
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১৫১ প্রাচীন-ভারতীয় মলোবিস্তা 


থাকে। আরও বিস্তৃত বণনায় বলা হইয়াছে-_-আস্ুর প্রকৃতির জনের! প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি বুঝে না, সত্য, শুচিত। ও সদাচরণ তাহাদের থাকে না। ঈশ্বর নাই; 
সকলেই শ্ত্রী-পুরুষের সংযোগে কামের ছারা সম্তত- আর অন্য কিছু সত্য নাই, 
_এইরূপ দৃষ্টি বা মনোভাব লইয়া সেই অল্পনুদ্ধি নষ্ট লোকেরা অত্যন্ত উগ্রকর্ম৷ 
হইয়া! জগতের অহিত করিষ! ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।-** কাঁমোপভোগের নিমিত্ত তাহারা 
অন্যায়ভাবে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে, অহংকার, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি আশ্রয় 
করে-_ ইত্যাদি ।২ উপসংহারে বলা হইয়াছে যে দৈবী সম্পদ ক্রমে মুক্তির 
কারণ হয়ঃ আস্মুর সম্পদ বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে । এই স্থুল বিভাগ অত্ন্ত 
ব্যাপকভাবেই সাঁধু মন ও দুষ্ট মনের গ্রকারিভেদ দেখাইয়াছে । 

পরে আবার ভগবদ্গীতাতেই জত্বঃ রজঃ ও তম:-_-এই তিন গুণের ভেদে বৃদ্ধির 
ত্রিবিধ ভেদ বল! হইয়াছে । এরূপ গুণভেদে অর্থাৎ গুণের পাধান্তভেদে কর্তা এবং 
জ্জানেরও ত্রেবিধ্য বল! হইয়াছে । সাত্বিক কর্তার সাত্বিক বুদ্ধি__সাত্বিক জ্ঞান । 
রাজসিক কর্তার রাঁজসিক বৃদ্ধি ও রাজসিক জ্ঞান। তাঁমসিক কর্তার তামসিক 
বুদ্ধি ও ভামসিক জ্ঞান। 

যিনি আসক্তিরহিত; অহংভাবশূন্য) অথচ ধূতি ও উৎসাহযুক্ত; এবং সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে নিধিকাঁর তিনিই সাত্বিক কর্তা । তাহার সাত্বিক বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, 
কত্তব্যাকর্তব্য;, ভয় ও অভয়; বন্ধন ও মুক্তি-__এইসব বিষয়কে যথার্থভবে বুঝিতে 
পারে । আবার ভাহার সাত্বিক জ্ৰবান সকল বিভক্ত পদার্থে বা প্রাণীতে একটি 
অবিভত্ত অব্যয় ভাব দর্শন করে । অর্থাৎ নানার মধ্যে--বহুর মধ্যে একত্বদর্শনই 
সাত্বিক জ্ঞান। 

পক্ষান্তরে? যিনি রাজস কর্তা তিনি কর্মে আসক্ত, ফলাকাঁংক্গী, লোভী, 
হিংসাপর; অশুচি এবং হর্শোকযুক্ত হইয়া থাকেন। তাহার রাজস বুদ্ধিও 
ধর্মাধর্ম। কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি ঠিকভাবে বুঝিতে পারে না। তাহার রাজস জ্ঞানও 
সকল বস্তু ও প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন ও পুথক্‌ বলিয়া জানে, অর্থাৎ সবত্র ভেদ 
দর্শন করে। 

অপর পক্ষে, যিনি অযুক্ত, অসংস্কৃশুবুদ্ধিঃ উদ্ধত, বর্চক, পরানিষ্টকারী, 
অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী সেই কর্তাই তামস কর্তা। তামসী বুদ্ধিও অধর্মকে 
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ধর্ম মনে করে; সকল অর্থই বিপরীতরূপে বুঝিয়৷ থাকে । ভাহার ভামসজ্ঞানও 
একটি কোন কার্ষপদার্থকেই পুর্ণ অর্থাৎ “সব কিছু” মনে করিয়া বিনা যুক্তিতে 
তাহাতে আসক্ত হয়। তাহার সেই ক্ষুদ্র তত্বরহিত জ্ঞানই তামস জ্ঞান । 

এখানে আমর! সাঁত্বিক) রাজসিক; ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার মানসিক 
প্রকারভেদ গণপ্ত হইলাম । এই তিনটি শ্রেণীকেই আবার আয়ুবেদের চরক- 
সংহিতায় অগ্নিবেশ মুনি বু কার মাঁনসিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা হইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত 
পৌরাণিক বা ছুর্বোধয মনে হইলেও কতকগুলি ভেদ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও বোধগমা । 
আমুর্বেদেও প্রথমতঃ সত্ব, রঃ ৪ তমোগুণের ভেদে মন্থুযাবৃদ্ধির ত্রেবিধয বলা 
হইয়াছে। আরও বলা হইরাছে যে শুদ্ধ সত্বগুণের উৎকর্ষ লাভ হইলে বৃদ্ধি 
অতিক্রান্ত জন্মকে স্মরণ করিয়া জাতিম্মর হইতে পারে | 

অপি চ) এ ত্রিবিধ বৃদ্ধির নানা অবান্তরভেদ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন 
যে, সাত্বিকনৃদ্ধির ব্রাহ্ম, আর্ব, এীন্দা; যাম্য; বারুণঃ কৌবের ও গান্ধর্_ এই সাতটি 
অবান্তরভেদ আছে! আবার রাজসবৃদ্ধির__রাঁজস মানুষের ছয় প্রকার অবাস্তরভেদ 
আঁছে ? যথা আন্ুর? রাক্ষপ; পৈশীঁচ: সার্প, প্রেত, শাকুন । তামসবুদ্ধি বা ভামস 
মানুষ পাশব) মাম ও বানস্পত্য ভেদে ত্রিবিধ। এইরূপে মানুষের বা মানুষের 
মনের ষোড়শ ভেদ বণিত হইয়াছে। 

তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণপ্রসঙ্গে চরক বলিয়াছেন_ (১) যিনি বাযে 
বৃদ্ধি শুচি, সত্যাভিসন্ধ, জিতেক্দড্িয় সংভাগী অর্থাৎ যাহা কিছু ভাল সকলের 
সহিত ভাগ করিয়া উপভোগ করে? জ্ঞীনবিজ্ঞানের ও প্রশ্মোত্তরের শক্তিসম্পন্ন। 
স্মৃতিযুক্ত, কামক্রোধলোভমানমোহে্ধ্যাবজিত এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমতাবাপন্ 
তাহাকেই ব্রাহ্ম বলিয়। জানিবে। 
(২) যজন, অধ্যয়নঃ ব্রত, হোম ও ত্রহ্মচর্ষে রত? অতিথি-পরায়ণ, মদমা নরাগদেষ- 
মোহলোভরোষবর্লিত, প্রভিভীশক্তিঃ ব্চনশক্তিঃ বিজ্ঞান ও ধারণশক্তিসম্পনন 
যিনি তাহাকে আর্ধ বলিয়া জানিবে। 
(৩) থিনি খধর্যুক্ত। আদেয়বাক্য অর্থাৎ কথা ঠিক রাখেনঃ যজনশীল, বীর, 
ওজন্বী তেজন্বী, অক্রান্তকর্মা, দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং ধম? অর্থ ও কামে অভিরত 
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তাহাকে এন্দ্য বলিয়া জানিবে। 
(৪) লেখাবৃত্তিসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, অপরের ক্ষতি ন! করিয়া অভ্যুদয়শীলঃ স্মৃতি- 
সম্পন্ন, রাগছেষমোহ্র্যোবজিত, এখ্বর্ষসম্পন্ন যিনি বা যে মন তাহাকে যাম্য 
বলিয়া! জানিবে। 
(৫) বীর, ধীর, শুচি, অশুচিবিদ্বেষী। যজনশীল? জলবিহারে আসক্ত? অক্লান্তকর্মী, 
যথাঁযোগ্যভাবে কোপ ও প্রসন্নতায় সমর্থ মনকে ঝারুণ বলিয়। জানিবে। 
(৬) উত্তমস্থান ও মানভোগী। জনসম্পন্? স্থখে বিহরণশীল? সদ! ধর্মীর্থকামসেবী, 
কোপ ও প্রসন্নতাঁপ্রকটনশীল, শুচি মনকে কৌবের বলিয়া জানিবে। 
(৭) নৃত্যগীতবাদিত্রে উল্লাসী; শ্রোকাখ্যায়িকা ও ইতিহাসপুরাণে কুশল? সর্দ। 
গন্ধমাল্যান্থুলেপন ও শ্ত্রীবিহারেচ্ছু অন্যাবজিত ষে মন তাহাকে গান্ধর্ব বলিয়া 
জানিবে। এই প্রকারে সপ্তবিধ সাত্বিক সত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিঃ ব৷ সাত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষ স্বীকৃত হইয়াছে ।৬ 

অত:পর ষড়বিধ বাজস অর্থাৎ রজঃপগ্ধান মানসিক প্রকারভেদ বলা 
হইয়াছে । যথা--(১) বীর, নিষ্ঠুর, অন্ুযাধুক্তঃ এশ্ব্যশালী, ওদিক; ক্রোধী। 
আত্মপুজক যে মন তাহাকে আস্মর বলিয়! জাঁনিবে। 
(২) অসহিষুঃ ক্রোধপোষণকারা, ছিদ্র বুঝিহা আঘাতকারী, নিষ্টুর) অতিভোজন- 
প্রিয়, অত্যন্ত মাংসাহারপ্রিয়, অতিনিদ্রাশীল? উগ্রকর্মীঃ ঈ্ধ্যাযুক্ত মনকে রাক্ষস 
বলিয়। জানিবে। 
(৩) মহালস, ভ্ত্রৈণ, কামাসক্তঃ 'অশুচি, শুচিবিদ্বেষী, ভীরু; ভয়প্রদর্শক মনকে 
পৈশাচ বলিয়া জানিবে। 
(8) ক্রুদ্ধবীর অক্রু,দ্ধাভীরু, তীক্ষ। বঞ্চনা প্রবণ, ইত্যাদি যে মন তাহাকে সার্প 
বলিয়। জানিবে। 
(৫) আহারলোভী, বিষাদগ্রস্ত;ঃ অন্থয়াপরায়ণ; অবিভাগী; অর্থাৎ অপরকে কিছু 
ভাগ করিয়। দিতে অনিচ্ছু, অতিলোভী; অলস মনকে প্রেত বলিয়া জানিবে। 
(৬) কামাসক্ত, অনবরত আহারবিহারশীল? চঞ্চল; অসহিষ্ণু) সঞ্চয়ে অসমর্থ যে 
মন তাহাকে শাকুন অর্থাৎ পাখীর মন ব্লিয়। জানিবে। 

আবার তামস মন ত্রিবিধ। যথ1--(১) শ্রদ্ধাহীন, হীনবেশ, ঘ্ৃণিতাচার, 
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ঘ্বণিতাহার, ঘৃণিতমৈথুনপর, নিদ্রাপরায়ণ মনকে পাঁশব বলিয়! জানিবে। 
(২) ভীরু, অজ্ঞঃ আহারলোভী, চঞ্চল, জলগ্রিয়) অস্থির মনকে মাংস বলিয়া 
জানিবে। ূ 
(৩) অলস; কেবলমাত্র আহারে রত; সকল বিষয়েই বুদ্ধিহীন যে মন তাহাকে 
বানম্পত্য অর্থাৎ বৃক্ষসদ্ূশ বলিয়া জানিবে।" 

এইরূপে আয়ুর্বেদমতানুসারে সাত্বিক, রাজস ও তামস মনের ষোড়শ ভেদ 
কথিত হইল। আবার; বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্তবশতঃ মানসিক প্রকৃতিভেদ 
আযুরেদে স্বীকৃত হইয়াছে । বায়ুপধান ব্যক্তির মনের লঘুত্ব, বচস্ষিত্, জ্ঞানগ্রাবণত্ত 
ৃষ্ট হয়। পিত্তপ্রধানের মনে ভয়, অসহিষ্ণুতা; ক্রোধশীলতা, এবং শ্রেম্সপ্রধানের 
মনে গুরুত্বঃ আলস্ত, মোহপ্রভৃতি দৃষ্ট হয়।৮ 

আবার অলঙ্কারশাস্ত্রে শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের নায়ক নায়িকাগণের যে 
সকল ভেদ বণিত হইয়াছে তাহ। কাব্যের নায়ক নায়িকা সম্পর্কে হইলেও বস্ত্রতঃ 
তাহাদার1 মানুষেরই মনের নাঁন। শ্রেণীভেদ স্ুচিত হইয়াছে । তাহাতে নির্দিষ্ট 
অধিকাংশ ধর্মই মানসিক, সুতরাং তাহাদ্ার। মানসিক প্রকারভেদই পাওয়া যায়। 
ধীরোদাত্ত। ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীর প্রশীস্ত বলিয়া যে চারি প্রকার নায়কের 
বর্ণনা রহিয়াছে তাহারদারা শিক্ষিত নেতৃপুরুষের বা তাহাদের মনের চারটি 
প্রকারভেদই প্রাপ্ত হওয়। যায়। অবশ্য এগুলি সবই শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ভদ্র 
মনের ভেদ । প্রথমতঃ ধীরোদাত্তের লক্ষণে বলা হইয়াছে-_-€১) যিনি আত্মশ্র।ঘা 
করে না; ক্ষমাশীল; গম্ভীর প্রকৃতিঃ হর্শোকে অনভিভূত স্থির) নিগুঢুমান অর্থাৎ 
বিনয়ারৃতগর্ক, দৃঢ় বত তিনিই ধীরোদাত্ত নায়ক । (২) ঘিনি ছলনাপরঃ ক্রোধী। 
চঞ্চল, অহংকার ও দর্পযুক্তঃ আত্মশ্রাবা-পরায়ণ তিনি ধীরোদ্ধত নায়ক। 
(৩) যিনি সর্বদা নিশ্চিন্ত) কোমল স্বভাব ও কলাপরায়ণ তিনি ধীরললি'ত 
(৪) যিনি অত্যন্ত ভ্যাগপরায়ণ, সববিষয়ে কৃতী, উৎসাহী গুভৃতি গুণবিশিষ্ 
তিনি ধীরপ্রশান্ত নায়ক |» 

এই চারিপ্রকার মানসিক শ্রেণীভেদ কাব্য ও নাট্যের নায়ক সম্পর্কে কথিত 
হইলেও বস্তৃত; মানুষের মনেরই প্রকারভেদ । ইহাদের প্রত্যেকের আবার 


| চবুকসংহিতা, শারীরস্থান-_-৪ 
৮| চবকসংহিতা, শারীরস্থান-_-১২ 
৯। সাহিত্য দর্পণ-৩।৩৭-_-৪১ 


২০ 


১৫৪ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্া 


বহুবিধ অবান্তরভেদ অলংকারশাস্ত্রে ধিত আছে । নায়িকাগণের যে প্রকারভেদ 
বণিত আছে, তাহা নায়কের সহিত সম্প্কিতভাবেই প্রধানতঃ বণিত হইয়াছে। 
সেগুলিকে যথার্থ মানসিক প্রকারভেদ বলা যায় না; যদিও সামাজিক অবস্থিতি 
অনুসারে তাহাদের মনোভাবের অবশই ভেদ ঘটিয়া থাকে । স্থা স্ত্রী_অর্থাৎ 
নিজের বিবাহিতা স্ত্রী; অন্ত স্ত্রী--অর্থাৎ অন্তের বিবাহিতা স্ত্রী) অথবা অবিবাহিতা 
নারী; এবং সাঁধারণী স্ত্রী--অর্থাৎ সর্বোপভোগ্য। বেশ্ঠা।) নটীপ্রভৃতি, এবং ইহাদেরও 
আবার বহুপ্রকার অবাস্তরভেদ কথিত আছে। কিন্ত সে সব বিভাগ অধিকাংশই 
গ্রধানতঃ রতিনাঁমক মনের একটিমাত্র ভাবকে লইয়াই করা হইয়াছে বলিয়! 
মানসিক শ্রেণীবিভাগে ততটা গ্রহণযোগ্য নহে । মুগ্ধা, মধ্যমা) প্রগল্ভ।প্রভৃতি 
বিভাগ মানসিক অবস্থাব্ভাগ বুঝাইলেও ঠিক মানসিক শ্রেণীবিভাগ বলা 
চলে না। সুতরাং ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাশ্টক বলিয়।৷ পরিত্যক্ত 
হইল। অব্য বিশ্বনাথ ইহাও বলিয়াছেন যে নায়কের সে সকল সাধারণ গুণ 
কথিত হইয়াছে-_অর্থাৎ ত্যাগিত্ব, কৃতিত্বপ্রভৃতি সেগুলি নায়িকসম্পর্কেও 
প্রযোজ্য। 

আধ্যাত্মিক সাধনশাস্ত্র ও দর্শনসমৃহে আমরা কয়েকশ্রেণীর জীবের উল্লেখ 
পাই। সেই সব বিভাগের দ্বার মানসিক শ্রেণী-ভেদই স্ুচিত হয়। রামানুজ 
সম্প্রদায়ের যশীন্দ্রমত-দীপিকায় কথিত হইয়াছে_-“জীব ত্রিবিধ_ বদ্ধ) মুক্ত ও 
নিত্য । তন্মধ্যে বন্ধ তাহার! যাহাদের সংসার নিবৃত্ত হয় নাই__অর্থাং ব্রহ্মা 
হইতে আরম্ত করিয়া কীট পধন্ত চেতনসমূৃহ। তাহারা আবার দ্বিবিধ 
_ শাস্্রবশ্ঠ ও শীস্ত্রাবশ্য। তন্মধ্যে যাহাদের করণের অধীন জ্ঞান লাভ হয় 
এইরূপ বদ্ধজীবই শান্ত্রবশ্ঠ। শাস্ত্রব্খ দ্িবিধ_বুভুক্ষু অর্থাৎ ভোগেচ্ছ। এবং 
মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তির অভিলাষী। বৃতুক্ষু আবার ছুইপ্রকার যাহার অর্থ ও কাম- 
পরায়ণ, এবং যাহার! ধর্মপরায়ণ। যাহারা কেবল অর্থ ও কামপরায়ণ তাহারা 
দেহাত্মনদ্ধিসম্পন্ন। আর; ধর্মপরায়ণেরা পারলৌকিক সুখের সাধন--*ধর্ম অনুষ্ঠান 
করেন । ধর্মপরও দ্বিবিধ_দেবত্ান্তরপরায়ণ অর্থাৎ যাগযজ্ঞানুষ্ঠানকারী, ও 
ভগবৎপরায়ণ ।১* এইসকল বিভাগের দ্বার! মানুষের বা মানুষের মনেরই নানা 
প্রকার শ্রেণীভেদ কথিত হইয়াছে । 


১০। যতীন্্রমতদীপিকা-_পৃঃ +৫-৭৮ (আনন্দ আশ্রম ) 


মানসিক প্রকারভেদ ১৫৫ 


ভক্তিরসামৃত্তসিদ্ধুর টাকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন--পঞ্চবিধ মানুষ 
জ্ঞাত হুইয়া থাকে--ভাব্যভক্তঃ ভাবকভক্তঃ প্রাজ্ঞ। অজ্ঞ এবং গ্রাম্য ।+১১ 
ভাব্যভক্ত বলিতে ভগবানের লীলাপরিকর জনদের বুঝায়। ভাবকভক্ত অর্থ 
সাধক ভক্তজন। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ শান্্রজ্ঞ, অজ্ঞ অর্থাং শাস্ত্রচ্বানরহিত। আর 
গ্রাম্য অর্থ পশুভাবাঁপন্ন বিষয়াসক্ত মানুষ। এ সকল বিভাগও অবশ্য অত্যন্ত 
ব্যাপক । 

পাতগ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্যে সত্ব রজ ও তমোগুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষভেদে 
মানুষের চিত্তের কয়েকপ্রকার প্রভেদ ব্ণিত হইয়াছে । যথ।--টত্ত প্রকাশ, 
প্রবৃত্তি এবং স্থিতিশীল বলিয়া ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট। প্রকাশ- 
স্বভাব চিত্তের যে সত্বগুণ তাহা! রজ; ও তমোদ্বার। সংচ্ছ্ট হইয়া এশ্বর্ষপ্রিয় ও 
বিষয়প্রিয় হয়। সেই চিত্তসত্বই যখন তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ অর্থাৎ অভিভূত 
হয়ঃ তখন চিত্ত অধর্ম, অজ্ঞান। অবৈরাগ্য ও অনৈশ্ব্যযুক্ত হয়। আবার সেই 
চিত্ব-সত্বই মোহবরণমুক্ত হইয়া সর্বত্র প্র্ঠোতমান হইয়া যখন অল্পমাত্র রজোগুণের 
দ্বার! অন্ুবিদ্ধ থাকে তখন ধর্ম? জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশ্বর্ষযুক্ত হয়। সেই চিত্তসত্বই 
রজো-লেশরপ মল হইতে মুক্ত হইলে স্বরূপে প্রতিষচিত হইয়। সত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধি 
ও পুরুষের অন্যতাখ্যাঁতি অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া ধম মেঘনামক ধ্য।নযুক্ত 
হইয়া থাকে ।১১২ 

এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে নানাভাবে নানাদিক হইতে মানসিক শ্রেণীভেদ 
নির্ণাত হইয়াছে। ইহার আলোচনা ও জ্ঞানের সার্থকতা এই যে আয়ুর্বেদে 
যেমন বায়ু, পিত্ত; ও শ্লেম্মার প্রাধান্য অপ্রাধান্ বৃঝিয়া চিকিৎসার ও ওঁধধ- 
প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে? সেইরূপ মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র গঠনা দির 
ব্যবস্থাও তেমনি তার মানসিক প্রকৃতি-মাঁনসিক প্রকার বুঝিয়াই করিতে হইবে। 
অপি5, আমাদের মানুষের প্রতি ব্যবহারও তাহাদের মানসিক প্রকৃতির জ্ঞানের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে নিজের ও অপরের পক্ষে নিরাপদ ও কল্যাণবহ হইতে 
পারে। 

শিক্ষার ব্যবস্থাত্তেও আমর! এই মানসিক শ্রেণীবিভাগকে কাজে লাগাইতে 


১১। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুটীকা--২1৫।১২৩ 
১২। যোগন্ুব্রভাস্ব--১।২ 


১৫৬ প্রাচীন'্ভারতীয় মনোবিস্কা 


পারি। সত্বপ্রধান রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ করিয়। 
বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি । যথা? তমঃপ্রধান ছাত্রদের 
রজঃগ্রধান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রজঃপ্রধান ছাত্রদের সত্বপ্রধান 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর্তব্য। আবার সত্বপ্রধান ছাত্রদের জঅত্বপ্রধান শিক্ষার মধ্যেও 
কিছু রজঃ প্রধান শিক্ষ! সঞ্চারিত করিয়। তাহাদের স্বাভাবিক সত্বগ্চণকে আরও 
সতেজ ও কার্ধকর করিয়া তুলিতে হইবে । 


বিষ্যাশিক্ষা ও ছান্রীচরণের মনস্তত্ব 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে বিদ্ভালাভের অঙ্গরূপে তপস্তাঃ ব্রত, 
সংযম ও ব্রহ্মচর্ধ প্রভৃতির বিধান দেখা যায়। খগবেদের মন্ত্রেও বিগ্যার্থীর জন্য 
উপনয়ন, ব্রন্মচর্ধের উল্লেখ রহিয়াছে ।১ খঙমন্ত্রে আবার বিপ্র, কবি; মনীষী 
প্রভৃতি নানাপ্রকারের বিছজ্জনের উল্লেখও রহিয়াছে ।২ 

দশমমণ্ডলের একটি মন্ত্রে বিদ্যার্থীদের পরস্পর সখ্যভাবাঁপন্ন বল! হইয়াছে ; 
কিন্তু, তাহা হইলেও তাহ।র। মনোজবেতে অর্থাং মানসিক ক্ষমতায় যে অসম? বা 
সমান নহে, তাহাঁও স্বীকার কর! হইয়াছে ।৩ 

যদিও অক্ষরের ভূয়সী গুশংসাহেতু এবং পাঠাভ্যাসের বিধানহেতু প্রাচীন 
কথা আছে যে; সকলশাস্ত্রেরে আবৃত্তি বোধ হইতেও গবীয়সী, তথাপি বুঝিতে 
হইবে যে ইহ। পাঠাভ্যাস বা আবৃত্তিতে প্ররোচনার জন্য স্তুতিমাত্র। কেন না; 
অর্থজ্ঞানব্রহিত বেদমন্ত্রাভ্যাসের বনু নিন্দাও রহিয়াছে । ঝঙমন্ত্রেই বলা আছে 
যে খক্‌-প্রতিপাদ্য সেই অক্ষরকে যে জানিতে না পারে খঙমন্ত্রের দ্বারা সেকি 
করিবে ?৪ অর্থজ্ঞানরহিত বঝাকৃকে অফলা ও অপুম্পা বল! হইয়াছে ।৫ যাক্ষের 
নিরুক্তে স্পষ্টই বল! হুইয়াছে_-“যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ জানেন 
ন! তিনি ভারবহনকারী শুক্ববৃক্ষতুল্য ; যিনি অর্থজ্ঞ তিনি সকল কল্যাণকে প্রাপ্ত 


১) খগ্ঠেদ--১০।১০৯]৫ % ৩৮৪১ 11১০৩।১ 

২। খগ্েদ--১১২৭1১১ ৩1৮৪১ ১1১৬৪18৫ 

৩। খগ্বেদ--১০।১১।৭ » “সথায়ো মনোজবেঘলমাঃ) 
৪ | ঝগেদ--১১৬৪।৩৯ 

৫| খগ্রেদ--১০11১1৫ 
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হন? ইত্যাদি ।৬ 

অর্থগ্রহণে ও মর্মগ্রহণে বিদ্যাথিগণের অসম যোগ্যতার কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । কাহারো অর্থগ্রহ অগভীর, কাহারে! গভীর, কাহারো! বা গভীরতর। 
এঁ মন্ত্রের ভাষ্যে সাঁয়নও অল্পপ্রজ্ঞ, মধ্যমপ্রজ্ত ও মহাগ্রজ্ঞ বিদ্যার্থীর কথা 
বলিয়াছেন । যাহারা অল্পবৃদ্ধিবশতঃ অর্থগ্রহণে অসমর্থ তাহাদিগকে লাঙ্গল 
চালন। বা তন্তবয়ন কার্ষে প্রেরণ কর! হয়--এই সব কথাও মন্ত্রে রহিয়াছে ।" 

ধণ্ধেদে আমরা বেদবিদ্যা, পরবিদ্যাব্যতিরেকেও নানাবিধ লৌকিকবিদ্য। 
ও শিল্পবিদ্যার উল্লেখ পাঁই। নব্ম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে-_ 
'জনগণের বুদ্ধি ও ব্রত নানাপ্রকার হইয়া থাকে; তক্ষা ভগ্ন দ্রব্কে? ভিষক্‌ 
রুগ্রজনকে এবং খত্বিক যজমানকে আকাজক্ষা করে।? আবার আছে-_'আঁমি 
কারু অর্থাৎ মন্ত্রকার ; আমার পিতা ব৷ পুত্র (ততো) ভিষক্‌। আমার মাত৷ বা 
কন্যা (নন) উপলপ্রক্ষিণী ।+৮ 

মানুষের ভাষাবিষয়ে খঙমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে চতুর্ভাগবিশিষ্টা বাকের 
একট ভাগই মানুষের! বলিয়া! থাকে ; অপর তিন ভাগ গুহায় নিহিত থাকে ।৯ 
এখানে আমরা শাব্দিক ও তান্ত্বিকগণের ব্বীকৃত পরা) পশ্যান্তী; মধ্যম] ও বৈখরী নামক 
বাকের চারিটি বিভাগের স্ুচন! প্রাপ্ত হই। বৈখরীবাক্‌-ই মনুয্যের উচ্চারিত বাকৃ। 

বিদ্যার প্রসার ও অধিকারপ্রসঙ্গে বল! যায় যে ঝণ্ধেদে রোমষা। লোপামুদ্রা। 
অপাল৷ গ্রভৃতি নাঁরী মন্্্রষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। অথ্ব্ববেদে কম্ঠাগণেরও 
ব্রহ্মচর্ষের বিধান দেখা যায় ।১* বৈদিক অনুষ্ঠানের মন্ত্রবিশেষে রথকার। নিষাদ 
শুভৃতি হীনজাতীয় জনের অধিকার দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদে সকলজনের বেদশ্রবণ 


ব্ণিত হইয়াছে ।১১ 
আপস্তম্বধর্মস,ত্রে কথিত হইয়াছে_-যে বিদ্যা শ্্রীজনসকলে ও শুদ্রজন- 


টির রারিতজাররা ররর ররর 
৬। যাস্কনিরত্ত-১ 
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সমূহে গত বা ব্যাপ্ত, তাহাই বিদ্যার নিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণতা ।*১১ক তথাপি সাম্য ও 
প্রজ্ঞার পার্থক্যহেতু বিদ্যাশিক্ষাতে অধিকারভেদ খণ্েদীয় মন্ত্র পূর্বেই প্রদণিত 
হইয়াছে) এবং এই অধিকারভেদ সকল শান্ত্েই অভিপ্রেত। খথেদের মন্ত্রে অবশ্য 
মানসিক সামর্থ্যের উৎকর্ষ অপকর্ষকেই এই অধিকারভেদের নিয়ামক বলা হইয়াছে ।১২ 

বিষ্ভা ও শিক্ষাবিষয়ে আলোচনাগ্রসঙ্গে একটি দার্শনিক বা মনস্তাত্বিক 
প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগে। তাহ। এই যে+_ মানুষের সহজাত প্রকৃতি বা সংস্কারের 
প্রাবল্য স্বীকার করিলে; বিষ্ভাশিক্ষার দ্বারা মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ 
সম্ভব কিনা, বা কতট! সম্ভব? শীতায় কথিত হইয়াছে-__জ্ঞানবান্‌ পুরুষ 
নিজের প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে । সকল প্রাণী প্রকৃতিকেই অনুসরণ 
করে, নিগ্রহ কি করিতে পারে ।৮১৩ অথচ সকল শীন্ত্রই বিহিতানুষ্ঠান করিতে 
এবং বেদাদি শান্তর অধ্যয়ন করিতে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিতেছে । 'স্বাধ্যায় অধ্যয়ন 
করিবে”, “দ্বিবিধ বিদ্যা অধিগত করিবে_ পরা বিদ্যা ও অপর বিদ্যা? ইত্যাদি । 
সুতরাং বুঝা যায় যে সদাচরণ ও বিদ্যার্জন মানুষের পক্ষে সম্ভব ও সার্থক__ 
ইহাই শ্রুতিস্মৃতির অভিপ্রায় । সমাধানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানুষের 
জন্মান্তরের কর্ম, প্রজ্ঞা ও বিদ্যাই অদৃষ্ট ও সংস্কাররূপে পরের জন্মে মানুষের 
সহজাত প্রকৃতিরপে আগত হয়) ইহ! বুহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে । 
অপিচ, মানুষের ক্রিয়াতে অনেকখানি স্বাধীনতা আছে-__অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে 
মানুষ সংকর্মের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাঁস প্রভৃতি করিতে পারে। নিজের পূর্বোক্ত 
সহজাত প্রকৃতির বিরোধে কিছু করা? বা লাভ করা সম্ভব না হইলেও তাহার 
অনুকূলভাবে সদরুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস মান্গষের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব। উহাতে 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞান জন্মাইয়! মানুষের ইচ্ছাকে জাগ্রত করিবার জন্যই বিধি, বিধান 
ও উপদেশের সার্থকতা । পূর্বের কর্ম, বিদ্যা ও প্রজ্ঞার ছার! যেরূপ সহজাত 
প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে, বর্তমানে ক্রিয়মান কর্ম? বিদ্যা ও প্রজ্ঞার দ্বার! নৃতন 
অনৃষ্টঃ সংস্কার উৎপন্ন হইয়! সেইরূপ তাহার পরিবন্তিত নৃতন প্রকৃতি গঠিত 
হওয়া সম্ভব মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষও সম্ভব । 


১১ক। আপত্তত্বধর্মহথত্র_-২।১১1২৯।১১ 
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যাহ! হউক, বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষার উপযোগিত্ব স্বীকৃত হওয়াতে উপনিষৎ 
বিদ্যার বিভাগ করিয়। বলিয়াছেন _-ছই প্রকার বিদ্যা অধিগত করিতে হইবে-- 
পর! বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা । পরাবিদ্য। তাহাই যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে অধিগত 
করা যায়। আর, অপর! বিদ্যা খগ বেদ? যজুবেদ। সামবেদ। অথববেদ। শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ; নিরুক্তঃ ছন্দঃ ও জ্যোতিষ?১৪ __উপনিষদে এসব বিভাগ উক্ত 
হইয়াছে। আবার, অপর। বিদ্যার মধ্যে উক্ত বেদবেদাঙ্গব্যতিরেকেও অনেক 
লৌকিক বিদ্য। অন্তভূক্ত হইতে পারে-__যাহার উল্লেখ আমর! ছান্দোগ্যের 
নারদ-সনৎকুমার সংবাদে প্রাপ্ত হই। সেখানে ইতিহাস, পুরাণ, রাঁশিবিদ্যা, 
নিধিবিদ্যা, বাকোবাক্য) একায়ন, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা। 
দেবজনবিদ্য। প্রভৃতি নান! লৌকিক বিদ্যার উল্লেখ ব্ুহিয়াছে।১৫ এই সকল 
অপর! বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াও নারদ আত্মবিৎ হইতে পারেন নাই? মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ 
প্রকৃতির রহস্তবিং-মাত্র হওয়াতে শোককে অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়৷ 
সনৎকুমারের নিকট ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । কেননা, আত্মবিং-ই কেবলমাত্র 
সর্ববিধ শোক অর্থাৎ ছুঃখকে অতিক্রম করিতে পারে । সুতরাং সবানর্থের 
নিবৃত্তিই ব্রহ্গাত্মবিজ্ঞানরূপ পরবিদ্যার প্রয়োজন বা ফল। আবার, মন্ত্রবিত্বের 
দ্বারা ধম”? অর্থ কামপ্রভৃতি পুরুষার্থের সাধনই অপর বিদ্যার প্রয়োজন । 
অতএব ধর্মীর্ঘাদিলাভেচ্ছু মানুষের জন্য ব্দবিদ্যা ও লৌকিকবিদ্যাও বিহিত 
হইয়াছে। ছান্দোগ্যে বিদ্যার আর একটি সামান্ত ফল কথিত হইয়াছে । 
“মানুষ বিদ্যার সহিত যাহা কিছু করে- শ্রদ্ধার সহিত ও উপনিষদের সহিত, 
তাহাই অধিকতর বীর্ষশালী হইয়া থাকে ।১৬ শারীরিক বা! মানসিক কম মাত্রই 
যদি বিদ্যার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, অথণৎ তাহার তত্ব জানিয়া বুঝিয়। অনুষ্টিত হয় 
তবে ভাহ। অবশ্যই অধিকতর বীর্ধবং--অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে । 

অপরা বিদ্ভার ও লৌকিক বিগ্ভার ফল সম্পর্কে হিতোপদেশের বাক্য 
সকলেই জানেন-__€বিদ্যা বিনয় প্রদান করে, বিনয় হইতে পাত্রতা অর্থাৎ সব জন- 
প্রিয়তা লাভ হয়; তাহা হইতে ধনলাভ হয়, ধন হইলে ধর্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় ও 
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তাহ। হইতে মানুষ স্রখী হইতে পারে?।১৭ 
ক্ষেপে বল। যাইতে পারে যে--সকল অনর্থনিবৃন্তিপূবক পরমশীস্তিলাঁভই 

আত্মবিদ্যা ব! পরা বিদ্যার ফল। সত্য-মিথ্যা; সদমৎ) ধর্মীধর্ম প্রভৃতির বিচার- 
শক্তির উৎকর্ষই বে্দবেদাঙ্গবিদ্যারূপ অলৌকিক অপর বিদ্যার ফল। আর; 
সংস্কারের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া চিন্তাতে এবং শিল্প, কল! ও কর্মসম্পাদনে বৃদ্ধিঃ 
ইন্দ্রিয় ও দেহের কৌশল বা নৈপুণ্যবৃদ্ধি করিয়৷ অর্থকামাদি পুরুবার্থলাভই 
লৌকিকবিদ্যার ফল। 

গৃহাসত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে আমর। বি্যালাভের ব্রম ও নানাপ্রকার বিধান 
দেখিতে পাই। উপনয়নের পূর্বেই পঞ্চমবর্ষে অক্ষরগ্রহণরূপ বিদ্ারন্তের বিধান 
পাওয়া যায়। তদননন্তর উপনয়নপূর্বক আচাধের নিকট বিগ্ঠারস্ত । বিছ্য।- 
গ্রহণে গুরু ও শিষ্ের সৌহার্দই এাধানতঃ আবস্তক। আশ্বলায়ন গৃহস্ত্রে 
উপনয়নকালে আচার্ষের এইরূপ বাক্য পাওয়া যায়-_আমার ব্রতসমূহে তোমার 
হৃদয়কে স্থাপন করিতেছিঃ তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক? তুমি 
একব্রত হইয়৷ আমার বাক'এর সেবা কর; বৃহস্পতি তোমাকে আমার নিকট 
নিযুক্ত করুন।?৯৮ আবার যজুরেদীয় শান্তিপাঠে প্রার্থনা করা হইয়াছে_-আমরা 
গুরুশিষ্য উভয়ে যেন অধীতবিষয়ের বীধ বিপান করি;***আমরা যেন পরস্পরকে 
বিদ্বেষ না করি ।; 

উপনয়ন-_অর্থাং গুরুর সমীপে ব বি্ঞার সমীপে নয়ন। সাবিত্রীদীক্ষার 
অনন্তর গুরুগুহে আচার্ষের নিকট বিদ্যারস্ত হইয়া থাকে । তাই মন্ত্র বলিয়াছেন 
_-(যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া কল্প ও রহস্তের সহিত বেদ অধ্যাপন করেন 
তাহাকে আচার্য বলা হয়।?১৯ উপনয়ন সংস্কার ও সাবিত্রী দীক্ষার অনন্তর 
বিদ্যাভ্যাস বিহিত হওয়ায় বুঝ| যায় যে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যবিষয়ে একট] ধারণ। 
লইয়াই বিদ্যার্জন বিধেয়। শৈশবে তাহ অসম্ভব হইলেও, কৈশোরে উপনয়ন- 
কালে তাহা সম্ভব । বিনয়) ধর্ম, ও পরমসত্যের জ্ঞানই যে বিদ্যার্গনের লক্ষ্য তাহা 
ন। বুঝিলে বিদ্যাভ্যাসের দ্বার! কুশলত। ও সামর্থ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও সেই শক্তির 
অপপ্রয়োগের ছ্বারা নিজের ও পরের অনর্থ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। 


১৭| হিতোপদেশ, প্রস্তাবিকা-_-৬ 
১৮। আহশ্বলায়নগৃহসত্র_-১।২১। 
১৯। মন্ুসংহিতা--"২৪« 


বিষ্তাশিক্ষা ছাত্রাচরণের মনস্তও ১৬১ 


এই উপনয়নপূর্বক গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস আরম্তের কাল প্রাটীন ভারতে 
বর্ভেদে বিভিন্নরূপে বিহিত ছিল । কেননা; বর্ণভেদে মানুষের মানসিক গঠন ও 
সামর্থ্য ভিন্নপ্রকারের__ইহা সিদ্ধবৎ স্বীকৃত ছিল। অন্ততঃ তদানীন্তন কঠোর 
সামাজিক ব্যবস্থীতে তাহা সত্য ও স্বাভাবিকই ছিল। তাই মনু বশিয়াছেন__ 
'ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত ব্রাঙ্মণের, দ্বাবিংশ বর্ষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের, এবং চতুধিংশতিবর্ষ পন্ত 
বৈশ্তের সাবিত্রীদীক্ষার কাল অতিক্রান্ত হয় না । 

এই বিগ্তাভ্যাসকাঁলে ইন্ড্রিয়সংযম ও ব্রন্মচর্যব্রত বিদ্যাভ্যাসের প্রধান অঙগ- 
রূপে বিহিত ছিল। ব্রহ্মচারী বিদ্যার গুরুগৃহে আচরণবিষয়ে বুগ্কার বিধান 
দৃষ্ট হয়। যথ। মন্ত্র বলেন-গুরুর সন্নিধিতে সর্বদা গুরুর অপেক্ষা হীনবেশ ও 
হীন আহা গ্রহণ করিবে; প্রথম উঠিবে ও পরে বসিবে।২* গৌতমীয় 
ধর্মসত্রে আছে-_-'শাচাষের সম্মুখে নিষ্ঠীবনঃ উচ্চহাস্ত, হাইতোলা) আদ্কুল- 
ফোটান-গ্রভৃতি বর্জন করিবে ।* পাশাখেলা, হীনের সঙ্গ; প্রতিগ্রহ, হিংসা- 
প্রভৃতি বর্জন করিবে।' নিয়শয্যায় শয়ন করিবে; নিয়াসনে বসিবে? পুৰে উত্থান 
করিবে; হীন অর্থাৎ সাদাসিধে বেশ ধারণ করিবে) । “বাক্‌, বাছুঃ ও উদ্রকে 
সংযত করিবে ।? “আচার্ষের অনুগমন করিবে | /আচার্ষের প্রিয় ও হিত- 
বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবে ।” ইত্যাদি ।২১ 

ভগব্দৃগীতায় জ্ঞানের অর্জন বিষয়ে বল। হইয়াছে--প্রণিপাত, পরিগ্রশ্ন এবং 
সেবাদ্ার! জ্ঞানলাভ করিবে”? শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে ।২২ শিষ্ের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রশ্ন জাগ্রত হইলে তবেই 
প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইতে পারে। শ্রদ্ধা ও শুশীধার দ্বার হৃদয়ের যোগাযোগ 
স্থাপিত হইলে তবেই বিদ্যার প্রবাহ আচাধ হইতে শিষ্ের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। 
মনত বলিয়াছেন-- মানুষ যেমন খনিত্রের ্র। খনন করিতে করিতে জল গ্রাপ্ত হয়ঃ 
তেমনি শুশ্রধার দ্বার। শিখ্য গুরুগত বিদ্যা লাভ করিয়। থকে 1২৩ শিষ্কের 
আচরণ সম্পর্কে মন্ু বলিয়াছেন--গলৌকিক; অথবা বৈদিক; অথবা আধ্যাত্মিক যে 


২*| মন্ুসংহিতা1--২।১৯৪ 
২১। গৌতম-ধর্মনত্র_-১11২১১ ২৩১ ২৫) ২৬১ ২৭১ ৩৩, 
২২। ভগবদূগীতা--৪1৩৪,৩৯ 
২৩। মন্তসংহিতা--২২১৮ 


২১ 


১৬২ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্ঠা 


জ্ঞানই গ্রহণ করিবে, আচার্ষকে পূর্বে অভিবাদন করিবে । গুরু ও বৃদ্ধ- 
গণকে অভিবাদন-প্রসঙ্গে অন্ত্র বলিয়াছেন-__“বৃদ্ধজন নিকটে আসিলে যুবক- 
গণের প্রাণশক্তি তখন উৎক্রান্ত হইতে চায়ঃ প্রত্যুর্থান করিয়া অভিবাদন 
করিলে সেই প্রাণ আবার যথাস্থান লাভ করে। অভিবাদ্বনশীল এবং বৃদ্ধজনের 
সেবাকারীর আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল--এই চারিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।”২৪ প্রাীন- 
গণের কথিত একটি বিদ্যার্থীর লক্ষণে বল! আছে--€বিদ্যার্থার পাচটি লক্ষণ»__ 
সে কাকচেষ্ট অর্থাং কাকের ন্যায় সদ সচেষ্ট) বকধ্যানী অর্থাৎ বকের শ্যায় ধ্যানী; 
কুকুরের ন্যায় অল্পনিদ্র' অল্পাহাবরী এবং গৃহত্যাগী হইবে অর্থাৎ স্বগৃহত্যাগ করিয়া 
(আচার্ষের গৃহে বা বিদ্যালয়ে) যাইবে ।? শৈশবে মাতাপিতাঁর নিকট শিক্ষালাভই 
শ্রেয়; হইলেও কৈশোর ও যৌবনে স্বগৃহত্যাগই বিহিত । 

বিদ্যার্থী ছাত্রের অন্যান্ত আচরণ আপন্তম্ব-গৃহান্ত্রে বণিত হইয়াছে। 
যথা--যেহেতু তিনি ধর্মীচরণ করেন) তাই তিনি আচার্য ।” তাহার প্রতি 
কখনও দ্রোহ করিবে না।ঃ “তিনি বিদ্যার দ্বার শিষ্যের জম্মবান করেন ।? 
(সেই জন্ম শ্রেষ্ঠজন্ম । “আচার্ষের অধীন অর্থাৎ আজ্ঞাবহ হইবে কিন্তু পাপকর্ম 
ছাড়া ।, “দিনে ঘুমাইবে না আত্মশ্রাঘা বর্জন করিবে। স্ত্রীলোকের 
সহিত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কথা বলিবে।” “পরনিন্দ বর্জন করিবে ।' 

“সকল কর্মের দ্বারা আচার্ধকে রক্ষা করিবে। প্রেমাদবশতঃ অথবা 
ৃদ্ধিপূর্ক আচার্য কোনও অন্যায় কৰিলে গোঁপনে তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে।? 
“তাহাতেও তিনি নিবৃত্ত না! হইলে; অর্থাৎ নিয়মমত কাজ না করিলেঃ নিজেই 
তাহার ( দোষম্থালনের জন্য ) কর্ম করিবে, অথব। তাহাকে নিবৃত্ত করিবে ।*২« 
এইরূপে নানাবিধ ছাত্রের আচরণের মধ্য দিয়! ছাত্রের কীদশ মনোভাব অবলম্বন 
করিতে হইবে; এবং কীদৃশ মানসিক চরিত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাই 
মনোবিগ্যার আলোচ্য ব্ষয়। 

ছাত্রশব্দের নির্চনে উক্ত হইয়াছে যে; গুরুকতৃ্ক ছত্রের স্ায় আশ্রয়দানের 
দারা এবং দোযাচ্ছাদনের দ্বারা যে গৃহীত হয়ঃ অথবা+ যাহার দ্বার! গুরু সেবাদ্বার1 ও 
দোঁষাচ্ছাদনের দ্বারা ছত্রের ন্যায় আচ্ছাদিত হয়_-সে-ই ছাত্র। এই উভয় 


২৪1 মনুসংহিতা--২।১২০-২১ 
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বিষ্কাশিক্ষ। ও ছাত্রাচরণের মনস্ততব ১৬৩ 


ব্যাখ্যাতেই পরস্পরের প্রতি গভীর আত্মীয়তাবোধ ও সোহার্দ স্থচিত হইয়াছে। 
এইরূপ আত্মীয়তাবোধ থাকিলেই তবে বিগ্াদান ও বিদ্যাগ্রহণ স্থসাধ্য ও 
সার্থক হইয়া উঠে। 
বিছ্যাগ্রহণ বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে। অভিলধিত বিদ্যাগ্রহণে 
এবং পরবিগ্যাগ্রহণে আচার্ষের বর্ণপ্রভৃতির উচ্চনীচভেদের বিচার করিবে না। 
মন বলিয়াছেন--শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া! ইতর ব্রণ হইতেও শুভ। বিদ্যা গ্রহণ করিবে; 
অন্ত্য অর্থাৎ চণ্ডাল হইতেও পরধর্ম অর্থ।ৎ অধ্যাত্মবিদ্য! গ্রহণ করিবে” 'ঘতকাল 
অধ্যয়ন করিবে ততকাল হীনবর্ণের গুরুরও অনুব্বজ্য। ও শুশ্রাষ। বিহিত 
হইয়াছে ।+২৬ 
পক্ষান্তরে) আচার্য বা অধ্যাপকেরও বহুবিধ কতব্য ও আচরণবিধি দৃষ্ট হয়। 
যেমন--অধ্যাপন! ত্রহ্মজ্ঞ'২৭-_-এবং ইহাদ্বারা খধিধণের পরিশোধ হয়। 
জ্ঞানী ব! বিদ্বান আঁচার্ধ অবশ্যই উপসন্ন ছাত্রকে বিদ্যাদান করিবেন। অন্তে- 
বাসিকে ব্বপুত্রবং স্সেহ করিবেন।২৮ আপস্তন্ব বলিয়াছেন-_-বিশেষ বিপদ না 
হইলে; আচার্য নিজের কাজের জন্য নিযুক্ত করিয়া ছাত্রের অধ্যয়নে বিদ্ব করিবেন 
না।২৯ অধ্যাপনা পরিহার করিলে, আচাষধ আর আচার্য থাকে না।7৩ 
বিদ্যার্থীকে নিজের পুত্রের স্ায় আকাজ্কাপূর্ক সকল ক্রটি আচ্ছাদন করিয়া 
সকল ধর্মে যুক্ত করিয়া বিদ্যাগ্রহণ করাইবে।'৩১ 
আবার সতীর্থগণেরও পরস্পরের সৌহার্দ ও সহানুভূতি থাকিবে । “কোনও 
সতীর্থ প্রবাসে গেলে সেইদিন অধ্যয়ন বন্ধ থাকিবে ।?৩, 
অপি চঃ উপনয়নপূর্বক গুরুগ্ৃহে বিদ্যারস্তের পূর্বেও শিশুর শৈশব হইতেই 
শিক্ষা আরম্ভ হয়। তখন লালনের সহিত পিঙামাতার নিজেদের সদাঁচরণের 
মধ্য দিয়াই শিশুর শিক্ষা আরন্ত হয়। এই সময়ে পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত কোনরূপ 
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১৬৪ প্রাচীন-গারতীয় মনোবিষ্ব। 


তাড়না করিবে না, শুধু লালনই করিবে। চরক বলে এই সময়ে শিশুর কোনরূপ 
ত্রাস বা ভয় জন্মাইবে না। গরুড় পুরাণে আছে--'পঞ্চবর্ষ লালন করিবে 
তারপর দশবৎসর তাড়ন অর্থাৎ শাসন করিবে । কিন্তু ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হইলে 
পুত্রকে বন্ধুর ম্যায় আচরণ করিবে ।০৩ সুতরাং কৈশোর বয়সে শাসন। ও 
প্রয়োজন হইলে দণ্ডবিধান আবশ্তক । 

এতদ্যতীত নানাবিধ প্রয়োগ ও সংস্কারদ্ারা শিশুর ভিতর দৃষ্টদ্বারে বা 
আদৃষ্টদ্ধারে নানাবিধ অতিশয় বা উৎকর্ষ আধানের ব্যবস্থাও রহিয়াছে । জাতকমের 
সময়েই জাত শিশুর কর্ণে মেধাজনন নামক নিম্নোক্ত জপকম” আশ্বলায়ন গৃহাস্থত্রে 
বিহিত হইয়াছে- “সবিতৃদেব তোমার মেধা আধান করুন? সরস্বতী তোমার 
মেধা আধান করুন; অশ্বিনীদেবতাদ্ধয় তোমার মেধা আদান করুন ।+৩৪ অগ্নিপুরাণে 
আছে_-বালক প্রতিদিন পরাতে যষ্টি ও সৈদ্ধব সহ দেবদারু ও মহাশিগ্র,ফলযুক্ত 
মেধাকারক পানীয় গ্রহণ করিবে ।7৯৫ 

চাক্ষুষদৃষ্টাম্ত আহরণের দ্বারা শিক্ষার্রদান যে বিশেষ ফলগ্রদ হয়ঃ তাহা 
অভি প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞাত ছিল। ছান্দোগ্যোপনিষদে তত্বোপদেশের 
জন্য--£একটি বটের ফল লইয়া! আইস+, “এই লবণের পিগুটি জলে স্থাপন করিয়! 
কাল সকালে আমার নিকট আসিও”৬ --ইত্যাদি বহুস্থলে চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের ছার! 
উপদেশপ্রণালী দৃষ্ট হয়। অন্যান্য উপনিষদেও এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । 

সেইপ্রকার আবার আখ্যায়িকার সাহায্যে বিছ্ভাদদান ও উপদেশপ্রদান 
বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে প্রচুর দৃষ্ট হইয়। থাকে । পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থ 
আখ্যায়িকার সাহায্যে নীতিশিক্ষ। প্রদানের জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ। চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের 
দ্বারা) অথবা আখ্যায়িকাদ্বার৷ বিদ্যাদান ও তত্বোপদেশ করা হইলে তাহা অনায়াসে 
বিদ্য।াঁর হৃদয়ঙ্গম হইয়! থাকে । 

বিদ্যাগ্রহণের কালসম্বন্ধে মনুসংহিতায় বল হইয়াছে যেঃ__ছত্রিশ বৎসর 
কাল গুরুর চর্ধার সহিত বেদাদি অধ্যয়নব্রত পালন করিবে; অসমর্থ হইলে 
তদর্ধ অর্থাৎ আঠারো বংসরঃ অথবা; পাদ্দিক অর্থাৎ নয় বংসর কাল অধ্যয়ন 





৩৩। গরুড়পুরাণ--১১৪1৫৯ 

৩৪ | আশ্বলায়নগৃহৃহ্ত্র--১1১৫।২ 

৩৫ | অগ্রিপুরাণ--২৮৩1৫ 

৩৬ | ছান্দোগেযোপনিষৎ--৬/১২।১7 ৬1১৩১ 


বিষ্তাশিক্ষা ও হাত্রাচরণের মনস্ততব ১৬৫ 


করিবে; অথবা অভিলধিত বিদ্যার গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত অধ্যয়ন করিবে 1৩৭ 
সাধারণতঃ এই ব্রহ্মচর্ধ ও বিদ্যালাভের অনন্তর সমাবর্তনপূর্বক গাহস্থ আশ্রম গ্রহণই 
বিধেয়। কিন্তু কোন কোন মানুষ বিদ্যাতে অত্যন্ত অন্ুরক্ত হইয়। থাকে । তাহার! 
যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে ও গুরুসেবায় জীবন অতিবাহিত 
করেন। মন্ত্র বলিয়াছেন_-যদি গুরুগৃহে আত্যন্তিক বাসে রুচি হয় তবে 
শরীরপাত পধন্ত যুক্তরূপে গুরুর পরিচর্যা করিবে ।)* তাই বলা হইয়াছে. 
ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ__উপকুর্ধান ও নৈষিক। উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী ত্রহ্মচর্যের অনন্তর 
গৃহস্থ হইবে। নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী যাবজ্জীবন গুরুগৃহে ব্রহ্মচরধপূর্বক বিদ্যাভ্যাস 
করিবে। 

যদিও বিদ্যালাভে স্মৃতিশক্তি খুবই প্রয়োজন, তথাপি মেধ! অর্থাৎ গ্রন্থার্থ- 
বোধের শক্তি ও নিজ। প্রজ্ঞ।,_ন্বকীয় চিন্তাশক্তি অধিকতর আবশ্যক । 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন--যিনি পণ্ডিত ও মেধাবী তিনিই আচার্ষোপদিষ্ট 
হইয়া! তত্বচ্জান লাভ করিতে পারেন ।”৩৯ মহাভারতে বলা হইয়াছে--ধিনি 
বহু শাস্ত্র পড়িয়াছেন, নিজ প্রজ্ঞা নাথাকিলে, তিনিও শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না।”৪* 

বিদ্যালাভের উপায়রূপে নানাশাস্ত্রে বিদ্বানের সঙ্গপ্রভৃতি বিহিত আছে। 
নীচের সহিত সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিও হীনতা প্রাপ্ত হয়ঃ আবার উত্তমের সঙ্গে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠতা লাভ করে-_ইহাঁও মহাভারতে বলা হইয়াছে ।০১ সাংখ্যশান্ত্রে জ্ঞান- 
প্রাপ্তির হেতুরূপে কয়েকটি সিদ্ধির কথা উক্ত আছে। উহ; শব্দ, অধ্যয়ন 
স্বহ্তপ্রাপ্তি ও দান--এই পঞ্চবিধ গোণী “সিদ্ধি বা জ্ানপ্রাপ্তির উপায়। 
তন্মধ্যে জন্মান্তরের সংস্কারবশতঃ স্বয়ং তত্বের জ্ঞানই উহ; অথবা» (বাচম্পতিমতে) 
আগমাবিরোধী যুক্তির দ্বারা তত্বের পরীক্ষা বা মননই উহ। এই সিদ্ধিকে 
তারাতার,ও বলা হয়। অন্যের পাঠ বা! আলোচন৷ শুনিয়।) অথবা নিজে শাস্ত্র 
দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিলে তাহাই 'শব'নামক সিদ্ধি। অথবা) অধ্যয়নের 
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অনস্তর যে অর্থবোধ তাহাই শব্দ; ইহ। “সুতার বলিয়াও কথিত হয়। গুরুর 
নিকট যথাবিধি শীন্ত্রপাঠ বা তদর্থগ্রহণ অধ্যয়ন?) বা! “তার+ বলিয়াও কথিত হয়। 
স্থহ্তপ্রাপ্তি নামক সিদ্ধির অর্থ-ন্বয়ং গৃহাগত কোনও জ্ঞানী পুরুষ হইতে জ্ঞান- 
লাভ; অথবা; গুরু; শিষ্য) বা সতীর্ঘপ্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়৷ জ্ঞানলাভ। 
ইহাকে “রম্যক্‌?ও বলা হয়। ধনদানাদির দ্বারা পরিতোধিত জ্ঞানী হইতে 
জ্ঞানলাভকে দান' কহে। অথবা) বিবেকজ্ঞানের শুদ্ধি, অর্থাৎ তাহার উপায় 
নিরম্তরঃ দীর্ঘকাল, আদরের সহিত অভ্যাসই “দান+ বা “সদামুদিত” বলিয়! 
অভিহিত হয়।+৪২ এই সিদ্ধিগুলি বস্তরতঃ জ্ঞানপ্রার্থির উপায় মানসিক প্রচেষ্টা 
বলিয়। এখানে আলোচিত হইল । গৌতমের ন্যায়ম্ৃত্রেও বলা হইয়াছে যে__ 
অধ্যয়নাভ্যাস ও তদ্দিগ্ভ-সংবাদ জ্ঞানলাভের উপাঁয়।৪৩ 

যাক্ষের নিরুক্তে কথিত হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্র জ্ঞান ব1 বিছ্যাগ্রহণে 
অসমর্থ তাহার! সর্দাই সেই বিজ্ঞানকে অসুয়। করে । তাহার! নিজের অসমার্ধ্য- 
দোষ আচার্ধে আরোপিত করিয়। তাহাকে বিদ্বেষ করে । অতএব শিষ্যভাবে 
উপসন্ন। বুঝিতে সমর্থ, মেধাবী, তপন্বী ছাত্রকেই উপদেশ করিবে ।৪* অধ্যাপক ও 
ছাত্রের কীরূপ মনোভাব বা মানসিক পরিবেশে বিদ্যাদান ও বিদ্যার্জন বিধেয় 
তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইল। 


মন:-পর্যবেক্ষণ 


এখানে মন শব্দটি বুদ্ধ হংকারমনোগর্ভ অন্তুকরণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । 
যদিও লোকে এবং শাস্ত্রে অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধি) চিত্ত, মন ও অন্তঃকরণ শব্দ গুলি 
পর্যায়রূপে ব্যবহৃত হয়, তথাপি ইহাদের ভেদ শাস্ত্রে ও এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট 
আলোচিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ শবের দ্বারাই যে বুদ্ধিঃ চিত্ত; অহংকার ও মন-_ 
এই সবগুলি গৃহীত হয়__তাহাও বল! হইয়াছে । ইহাদের স্বরূপঃ ধর্ম ও 
ব্যাপারসম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক জন্প্রদায়ের যে মতভেদ বিদ্যমান তাহারও 
ক্ষিপ্ত আলোচন। কর! হইয়াছে । এক্ষণে এ সকল মতবাদের একট। সামগ্রিক 
পর্যবেক্ষণ ও আলোচন! করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। বিভিন্ন মত সমূহের 

৪২। সাখ্যপ্রবচণভাষ্ম__-।8৪; সাংখ্যতত্বকৌ মুদী-ক1ঃ ৫১ 


৪৩ ভ্যে।য়সুত্র--81২।৪ ৫-৪৮ 
86 । যাস্কনিরুক্ত-"২ 


মনঃ-পধবেক্ষণ ১৩৬৭ 


যথাসম্ভব সামগ্তন্ত স্থাপনেরও চেষ্টা করা হইবে। 


অন্তঃকরণ বা সনের স্বরূপসম্পর্কে যত মতবাদ রহিয়াছে, সেইগুলিকে 
মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । প্রথমত্তঃ-__যাহার। মনকেই 
একমাত্র অন্তঃকরণ স্বীকার করিয়া তাহাকে একটি অণুপরিমাণ ইন্দ্রিয়বিশেষ 
ব'লয়া মনে করে। মন একটি যন্ত্র যাহা জ্ঞাত আত্মার সহিত ইন্দরিয়বর্গের 
যোগস্থাপন করিয়া বাহ্ার্থের জ্ঞানে কারণ হয়) এবং সুখাদি আসন্তর 
পদার্থের জ্ঞানে করণ ব। ইন্দ্রিযন্বরূপ হইয়! থাকে । কিন্তু জ্ঞান; সুখ) ছুঃখগ্রভৃতি 
সবই আত্মাতে উৎপন্ন হয়; উহার! আত্মারই আগন্তক বিশেষগুণ। ন্যায়, 
বৈশেষিক; মীমাংসক; এবং অংশতঃ আয়ুর্বেদ-গুভূতি এইরূপ সিদ্ধান্তের পোষক। 
ইহা[দিগের মনোবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীকে “যান্ত্রিক” (00600815110) দৃ্টিভঙ্গী বলিয়! 
অভিহিত করা যাইতে পারে । 





দ্বিতীয়তঃ-_যাহার! অন্তকরণকে মধ্যপরিমাণযুক্ত পরিণামী সত্তপ্রধান স্বচ্ছ 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে। ইহাদের মতে অন্তুঃকরণ অন্ততঃ বুদ্ধি অহংকার ও 
মন-_-এই তিনটি বিভাঁগযুক্ত। বেদান্তের মতে অন্তঃকরণের আর একটি বিভাগ 
চিত্ত যাহার ব্যাপার স্মরণ করা । তন্মধ্যে মন কথপ্চিৎ আন্তর ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার 
করিলেও বুদ্ধি ও অহংকার মোটেই ইন্দ্িয়নধরূপ নহে। বুদ্ধি ও অহংকার 
আত্মার (জ্ঞানকার্ষে ) করণ হইলেও কাধতঃ কতাই সাজিয়া বসে। সত্বগুণকৃত 
স্বচ্ছতাবশত; আত্মচৈতন্তের ছায়! বা তাদাত্যাভিমান প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি ও অহংকার 
চেতন জ্ঞাতা ও কর্তা হইয়া সবকিছু জানে ও করে । অস্তঃকরণ__অর্থাৎ বুদ্ধি) 
অহংকার ও মন-_ইহার। সকলেই ত্রিগুণা্বিত। সন্ত রজঃ ও তম্োগুণ অনৃষ্ঠ ও 
সংস্কারের বশে ন্যুনাধিকভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণে নানাবিধ বৃত্তি ও ভাব 
জন্মাইয়া থাকে । চিচ্ছায়াযুক্ত অন্তুকরণ বা বুদ্ধিই আহাদের আশ্রয় বা কতা। 
জ্ানকাঁলে অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি বিষয়াকারে আকারিত হয়ঃ ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তি বা 
অন্তঃকরণবৃত্তি বলা হয়। এই বিষয়াকারতা ই বুদ্ধির বিষয়গ্রহণ বা জ্ঞান। যদিও 
সাধারণতঃ এই জ্ঞানাত্মক বুদ্ধির পরিণামকেই বৃত্তি বল! হইয়া থাকে; বস্তুতঃ 
পক্ষে সুখছুঃখাদি ভাবাস্মক বুদ্ধির পরিণামও বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্তঃকরণবৃত্তি। জ্ঞান; 
সুখ) দুঃখ; ইচ্ছা? দ্বেষপ্রভৃতি সবই বৃদ্ধির বা অন্তঃকরণেরই ধর্মঃ চেতন্তত্বরূপ 
আত্মার নহে। সাংখ্য, পাতগ্ুল ও বেদান্তপ্রভৃতির অন্ত;ঃকরণ-বিষয়ক এই 
দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে জ্ঞাতৃ-চৈত্তিক (99০1010) দৃষ্টিভঙ্গী বলা যাইতে পারে। 


১৬৮ প্রাচীন-ভারতীয় মনোবিষ্তা 


অপেক্ষাকৃত ব্বল্পজ্ঞাত তৃতীয় মতবাদ তাহাদের যাহারা মনকে বা 
অন্তঃকরণকে চৈতন্ন্বরূপ আত্মারই একটি রূপান্তর বা পরিণাম বলিয়া মনে করে। 
শৈবাগম, তন্ত্র ও যোগবাশিষ্ঠ এই মতের সমর্থক । অদ্বৈতশৈবাগমে-_চেত্য বিষয়ের 
দ্বারা সক্কোচপ্রাপ্ত চৈতন্যকেই চিত্ত বা অন্তঃকরণ বলা হইয়াছে ।৯ ত্রিপুরারহস্ততন্তে 
বলা হইয়াছে --চল! চিতিঃ? অর্থাৎ সচল চেতন্তই মন) আর নিশ্চল চৈতন্তই আত্ম! ।২ 
যোগবাশিষ্টেও বল! হইয়াছে-_“সর্বশক্তিযুক্ত অনন্ত আত্মতত্বের সংকল্পশক্তিরচিত যে 
রূপ তাহাকেই জ্ঞানীরা মন বলিয়া জানেন।?৩ তবে, যোগবাশিষ্টে মনকে ঠিক্‌ 
জড়ও নয়) চৈতন্য ও নয়__এরপ মধ্য ব্তিপদার্থও বল। হইয়াছে। এই তৃতীয় প্রকারের 
দৃষ্টিভঙ্গীকে মনোবিষয়ে চৈতন্তাত্মক (30171092119110) দৃষ্টিভঙ্গী বল! যাইতে 
পারে। এই মতবাদ অবশ্য উপনিষদে উক্ত মনের অননময়ত) বা অনের দ্বার! 
পুষ্টিগ্রভৃতির উক্তির ছার! স্থাপিত এবং অপর সকল দার্শনিকগণের স্বীকৃত মনের 
জড়ত্ববাদের বিরোধী । বোধহয় এই কারণেই এই মতবাদ বিঘৎসমাজে ততটা 
আদৃত ও পরিগৃহীত হয় নাই। 

যাহা হউক, এই তিন প্রকারের মতবাদ বাদৃ্িভঙ্গীর সামগ্তস্ত স্থাপনরূপে বলা 
যাইতে পারে যে, বেদসংহিতায় মনকে একটি অপূর্ধ অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া! অভিহিত 
করা হইয়াছে । সুতরাং মন বা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে এ তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীরই সার্থকতা 
বা আংশিক সত্যত। রহিয়াছে। সাংখ্য, পাতগ্জল ও বেদান্তের অভিমত অন্তঃকরণের 
যে বাহা নিয়তম অংশ মন; যাহাকে তাহারাও একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়। স্বীকার 
করিয়াছেন__তাহা সস্কোচপ্রাপ্ত হইয়া অণু হইতে পারে; এবং তাহা জ্ঞাতার 
সহিত ইন্ড্রিয়ের যোগ স্থাপনও করে। অন্তকরণের মন-অংশে তাকিকগণের 
অভিমত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি সত্য । আচার্য শঙ্করও ব্রন্ধস্ত্রভাঙ্ে 
বলিয়াছেন যে; একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষসন্তেও যাহার সান্নিধ্য- 
বশত: একটি ইন্ডরিয়ের জ্ঞীন উৎপন হয়) এবং যাহার অসানিধ্যবশতঃ অপর ইক্দ্রিয়ের 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; তাহাই মন। বাংস্তায়নভাষ্যেও মনের সদ্ভাবের প্রমাণরূপে 
একই কথা বল। হইয়াছে । এই যুক্তিতে যে মন সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরমাণু 


১। প্রত্যভিজ্ঞাহদয়--€ 
২। ত্রিপরারুহস্ততম্র---১৮1১১৭ 
৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ_-উৎপত্তি প্রকরণ, ৯৬1৩ 


মনঃ-পর্যবেক্ষণ ১৬৯ 


পরিমাণ ন! মানিলেও অতি ক্ষুদ্র বা স্ুস্ম অবশ্যই মানিতে হইবে) কেন না, 
অন্তথ। ইন্দ্রিয়বিশেষের সানিধ্কালে অপর ইন্ড্রিয়ের সহিত অ-সানিধ্য সিদ্ধ 
হইবে না। স্থতরাং সাংখ্যব্দান্তের অভিমত অন্তুকরণেরও এক অবস্থা যে মন 
তাহ] যন্ত্রবৎ জ্ঞাতা ও ইন্দ্রিয়ের যোগ-স্থাপক» এবং অণু্ৎ ক্ষুদ্র--ইহা স্বীকার 
করিতে হয়। “অন্ঠত্রমন! ছিলাম তাই দেখিতে পাই নাই'_ ইত্যাদি 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাঁক্যেও অন্তঃকরণের এই দ্িকটার ইঙ্গিত আমরা পাইয়া 
থাকি । ভার ও পাতগ্জলের মতে মন বিভূ বলিয়। স্বীকৃত হইলেও দেহেব্দরিয়া- 
বচ্ছেদেই তাহার ইন্দ্রিযত্ব ও বৃত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে । 

আবার; সাংখ্য? পাতগ্জল, বেদান্তের মতেও স্বীকৃত অন্তঃকরণ জড়পদার্থ 
হইলেও সাত্বিক স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া চিৎগতিবিন্ব গ্রহণ করিয়৷ চেতন জ্ঞাতা-রূপে 
সকল জ্ঞানাদির কত। হইয়া! থাকেন। সুতরাং নিম্নদিক হইতে দেখিলে অন্তঃকরণ 
জড় পরিণামী পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও উরধ্বাদক্‌ হইতে-ঠৈতন্যের দিক্‌ 
হইতে দেখিলে ইহাকে জড়-বিষয়ের দ্বারা সঙ্কুচিত চৈতন্ত বলিয়াই পতীতি 
হইতে পারে। শৈবাগম, তন্ত্রপ্রভৃতি এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই অন্তঃকরণকে 
চৈতন্তেরই অবস্থাবিশেষ বা পরিণাম বলিতে সাহসী হইয়াছে। 

যাহা! হউক; এইভাবে কথঞ্চিৎ সামগ্তস্ত স্থাপনের প্রয়াস পাইলেও একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাংখ্যবেদান্তের যে জ্ঞাতৃচৈত্তিক বা চেতনমানসিক 
দৃষ্টিভঙ্গী তাহাই শ্রুতিসম্মত ও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । শ্রুতিতে বহুস্থানে মনের 
উৎপত্তি কথিত হওয়ায় মনের বা অন্তঃকরণের মধ্যপরিমাণই শ্রু'তর স্বীকৃত । 
“কাম, সংকল্প সংশয়; শ্রদ্ধ। অশ্রদ্ধা, লজ্জা) জ্ঞান; ভয়--এই সকলই মন।_-এই 
বৃহদারণ্যক বাক্যে ইচ্ছ!) জ্ঞানপ্রভৃতিকে স্পষ্টই অন্তকরণের পরিণাম বা ধম 
বলিয়৷ স্বীকার করা হইয়াছে । আুতরাং অন্তঃকরণ ইহাদের আশ্রয় বলিয়। 
অন্তঃকরণই জ্ঞাতা) ভোক্তা; কর্তা । পক্ষান্তরে ছান্দোগ্যের বাক্যে মনকে 
অন্নময় বলাতে, অন্নের সুক্মতম অংশে মনের পুগি কথিত হওয়ায় এবং অনেের 
গ্রহণে ও অগ্রহণে মনের বৃদ্ধি ও ক্ষয় অভিহিত হওয়ায় অন্তঃকরণের শ্বরূপতঃ 
জড়ত্বও ত্বীকৃত হইয়াছে। 

আবার জড় অন্তঃকরণের চেতনত্ব বা জ্ঞাতৃঙ্ধ সম্ভব শহে বলিয়া তাহাতে 
আত্মম্বরূপ ঠ৩ন্তের যোগ অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিদ্বও বীকার করিতে হয়। তাই 
সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছে_-ভাই চিৎসংযোগবশতঃ অচেতন বুদ্ধি 


২ 
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চেতনাযুক্তের স্তায় হইয়া থাকে ।+৪ যেহেতু; এতদ্যতীত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের 
জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। বেদান্তিগণ ইহাকেই--এই প্রতিবিষ্বিত চৈতন্তকেই 
চিদ্াভাস বলিয়া থাকেন। এই চিদ্রাভাসযুক্ত অন্তঃকরণই জ্ঞাতা, ভোক্তাঃ কর্তা । 

এই ভ্ঞাতা অন্তঃকরণই সকল কর্মীবশেষরূপ হাদৃষ্ট, এবং জ্ঞানাবশেষরূপ 
সংস্কারের আশ্রয় বা আধার। আবার এই অদৃষ্ঠ ও সংস্কারের সাহায্যেই 
অন্তুকরণের মকল পরিণাম; সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে । বৃহদারণ্যকে 
আমর! দেখিয়াছি যে জীবাত্ব! াণ মন লইয়। যখন প্রয়াণ করে; তখন পুবকম 
বিদ্যা) এবং সংস্কারকে সঙ্গে লইয়া যার ।€« ম্ুতরাং আন্তঃকরণই অর্থাৎ বৃদ্ধি বা 
অহংকারই এই সকল বৃত্তি ও ব্যপারের আশ্রয় । 

তাকিক? মীমাংদক? রামানুজঞভূতি দার্শানকগণ যে আত্মারই অহন্ত1) অর্থাৎ 
আত্মাই মহংপদবাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন, বস্তুতঃপক্ষে সেই অহং-রূপটি অন্তঃ- 
করণেরই আত্মস্বরূপের নহে। বৃহদারণ্যকেই মনের উৎপত্তি এবং “অহন'-এর উৎপত্তি 
সুন্দরভাবে বগিত হইয়াছে । সমষ্িপ্রাণ ও বুদ্ধিন্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তিনি সমনস্ক 
হইবার নিমিত্ত মনকে হ্যত্টি করিলেন, _-তন্মনোহকুরুত আত্মন্বী স্তামিতি।, 
'সেই মনের মননাদিব্যাপার নিধাহের জন্য আবার সেই গ্রাণাভিম।নী-__“মনের 
সহিত মিথুনরূপে বাকৃকে হ্যপ্টি করিলেন ।'৬ সেই জন্যই ধাক্‌ ও মনের মিলনে 
মননাদিব্যাপার সম্ভব হয়। আবার; এইরূপে মননসামর্থয লাভ করিয়াও যেহেতু 
তিনি নিজেকে ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন নাঃ সেইহেতু তিনি প্রথমেই 
'অহমন্মি-_অর্থাং আমি আছি_-এইরূপ উচ্চারণ করিলেন; তাই তিনি 
“অহম্,”_এই নামযুক্ত হইলেন।) এইরূপে মন বা অন্তঃকরণের স্থপ্টির পর 
মনেরই মননবিশেষরূপে-_বুদ্ধিরই পরিণ[মবিশেষরূপে “অহম্ঠকে প্রাপ্ত হই। 
তাই সাখ্যশ।ন্ত্রে 'অহ্‌ংঃ-কে বৃদ্ধিরই পরিণাম স্বীকার কর! হইয়াছে । 

যাহ। হউক, এইরূপে অহংভাবপ্রাপ্ত বৃদ্ধিদ্বারা৷ পরিচ্ছেদ ব৷ সীমাবদ্ধতা 
অনুভব করিয়া পরমপুরুষ আবার অহ্ভাবেই বহুভবনের যে আকাঙ্ক্ষা করিয়! 
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মনঃ-পর্যবেক্ষণ ্ 


থাকেন__ আমি বন্থু হইব, প্রজাভ হইব+”--ইহাই স্যগ্ির মূল রহস্য । মানুষের 
মনও এইভাবেই অহংভাঁব করিয়া এই অহং-কে প্রসারিত করিবার নিমিত্ত 
স্থগ্রির আকাজ্ষা করে। সকল স্ট্ি প্রচেষ্টার মূলে এই অহংপ্রসারের আকাজ্ফা। 

সাংখ্য-পাঁতগ্জলমতে, যদিও বুদ্ধিঃ অহংকার ও মন--এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণের 
মধ্যে নিশ্চয়াত্মিক! বৃদ্ধিই সংস্কারাঁদির আশ্রয় বলিয়। প্রধান অন্তঃক্রণঃ তথাপি 
অহংকারই--ইহ! আমার অনুকূল? ইহা আমার প্রতিকুল'_-এইরূপে সকল 
বস্তর শৃল্যনির্ধারণ করে বলিয়া সকল ব্যবহারে গ্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মূলরূপে অবস্থিত । 
এই অহংকাঁরও প্রকৃতির পরিণ।ম বলিয়া ত্রিগুণ।আক । 'অহং করোমি'_ আমি 
করি-__ ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ এই অহংরূপেই বুদ্ধি কর্তা সাজিয়! সত্ত্ব রজঃ ও 
তমোগুণের প্রাধান্তে সাত্বিক কর্ত|, রাজসিক কর্তা; ও তামসিক কর্তা হয়৷ 
থাকে। তাই ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে-_জ্ঞান) কর্ম ও কর্তা গুণভেদে 
ত্রিবিধ হইয়া থাকে ।৯ 

অদ্বৈতবেদান্তমতেও চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণই অহংশব্দের মুখ্যার্থ। এবং 
তাহাই সব ব্যবহারে কর্তাঃ ভোক্তারূপে গুতীয়মান হইয়া থাকে । গুণভেদে 
কর্তার উক্ত ত্রেবিধ্য তাহাদের সমধিত। একই অন্তঃকরণ_-একই অহং গুণের 
ভেদে অর্থাৎ গুণপ্রাধান্তের ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে । যথা-_-আসক্তিবজিত। 
গর্বরহিত) ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত' সিদ্ধি ও অনিদ্ধিতে নিধিকার যে কর্তা তিনিই 
সাত্বিক কর্তা ।১১* এই সাত্বিক কর্তার বুদ্ধি এনং জ্ঞানও সাত্বিক হইয়া থাকে। 
যথ1-_-“যে বৃদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে? কাধ ও অকার্ককে; ভয় ও অভয়কে? বন্ধন ও 
মোক্ষকে যথার্থরূপে জানে সেই বুদ্ধিই সাত্তিক বৃদ্ধি ।” সকল বিভক্ত প্রাণী বা 
বস্তুতে যাহাদ্বারা৷ একটি অব্যয়ভাব দেখা যায় সেই জ্ঞানই সান্তবক জ্ঞান ।+১* 

এইরূপে সাত্বিক কর্তা, সাত্বিকবুদ্ধি ও সাত্বিকভ্ঞানের স্তায় রাজস কত! 
গ্রভৃতিও উক্ত হইয়াছে ।_-“যে কর্তা আসক্তিযুক্ত; কর্মফলাকাঁজী; হিংসাঁপরায়ণ। 
অশুটি। এবং হর্ষ ও বিষাদযুক্ত সে রাজস কর্তা । “যে বুদ্ধিদ্ধার ধর্ম ও অধর্মকে। 
কর্তব্য ও অকর্তব্কে? যথাযথভাবে জানিতে পারে ন। সেই বুদ্ধি রাজসী।? 
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যে জ্ঞান সকল পদার্থে বা প্রাণীতে পৃথক্‌ প্রকার নান! পদার্থকে পুথক্‌ বলিয়াই 
জানে সেই জ্ঞান রাঁজস জ্ঞান ।*,১ আবার তামস কর্তী-প্রভৃতিও বলা! হইয়াছে। 
_-একাগ্রতারহিত; প্রকৃতির বশ, অনম্র, ব্চক; স্বার্থবশে পরানিষ্টকারী; অলসঃ 
বিষাদগ্রস্ত ও দীর্ঘশ্ত্রী যে কর্তা সে তামস কর্তা ।” “যে তমসাবৃত বুদ্ধি 
অধর্মকে ধর্ম বলিয়া, এবং সকল অর্থকেই বিপরীতরপে জানে সেই বুদ্ধি 
তামসী।' “যে জ্ঞান কোনও কার্ষবস্তুকে বিনা হেতুতে কৃৎন-__অর্থাৎ “সব কিছু" 
বা পুর্ণ বলিয়া মনে করিয়। তাহাতে আসক্ত হয়ঃ সেই অযথার্থ ক্ষুদ্র জ্ঞানই তামস 
জ্বান।?১২ এইরূপে তামস কর্মও বলা হইয়াছে--“নিজের সামর্থ্য, ভাবী ফল। 
শক্তিক্ষয় পরপীড়াপ্রভৃতি বিচার না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম কর! হয় তাহা 
তামস কর্ম ।+১৩ 

এখানে সন্ত, রজ; ও তমোগুণের প্রাধান্যের ভেদে মানুষের গ্রকৃতিভের, 
বা মানসিক শ্রেণীভেদ স্থাপিত হইয়াছে । আরও বুঝ! যাইতেছে যে অন্তঃকরণের 
যাহা কিছু দোষ-গুণ। উচ্চ-নীচ ভাব সবই এই গুণভেদেই হইয়া থাকে । আরও 
বল! যায় যে, পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়েড প্রভৃতি মনের বিশ্লেষণে যে 
50161 6৪০* ৪০0% ও %৫'এর কথা বলেন সেই সকলের ব্যবহার অন্তঃ- 
করণের সত্ব; রূজঃঃ ও তমোগুণসকলের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 
তবে, উহাদের উৎপত্তির প্রণালী ও স্বরূপে অনেক ভেদও আছে। তাহার! 
বলেন মনের মধ্যে যে 50051-68০* অর্থাৎ “পাকা-আমি' বিদ্যমান) সে 
সবদাই নিজের বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়। নিজের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে এবং 
তাহ! হইতে নান! মহৎপ্রবৃত্তির উদভব হয়। আবার মানুষের মনে যে ৪০) বা 
£অহং? অবস্থিত তাহার তুটি ও পুষ্টির জন্য-_তাহার লাভ লোকসানের জন্যই 
মানুষের সকল সাধারণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উদ্ভব হয়। আবার; মানুষের মনে 
বিদ্যমান যে 40+, অর্থাৎ জৈবপ্রকৃতি তাহা! হইতেই কাম; ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি 
হীন প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়! থাকে । সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মতে এইগুলি 
অন্তঃকরণে অবস্থিত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরঃ বা তাহাদের মিশ্রণের দ্বারাই 
অর্থাৎ তাহাদের প্রাবল্য ও ন্যুনতার দ্বারাই সংঘটিত হয়। পূর্বোক্ত গীতার 


১১। ভগবদৃগীতা---১৮।২৭১৩১১২৭ 
১২। ভগবদৃগীতা--১৮২৮৩২৯২২ 
১৬। ভগবদৃগীতা--১৮,২৫ 


মনঃ-পর্যবেক্ষণ ১৭৩ 


শ্লোক-সমূহে তাহাই বিবৃত হইয়াছে । অবশ্য পূর্বোক্ত তুলনা! সর্বাংশে নহে 
অনেক প্রভেদও আছে । 

উপসংহারে বল! যায় যে, ভারতীয় এইনকল মনস্তাত্বিকগণের মতে 
অন্তঃকরণে তিনগুণই অল্পাধিক পরিণামে থাকিলেওঃ এবং ইহাদের ন্যূনতা৷ ও 
আধিক্যবশতঃ মানসিক প্রকৃতির পার্থক্য ঘটিলেও বুদ্ধির একট! গুপাঁদানিক ব 
স্বাভাবিক জন্বগুণের আধিক্য আছে-যেজন্য বুদ্ধিকে “সত্ব'-নামেও অভিহিত 
কর হইয়। থাকে । সেই সন্ব(ধিক্যহেতু তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিষ্বন বা তাহার 
চেতনায়মানত| সন্তব হয়। অপরদিকে এই সত্বপ্রাধান্তহেতুই বুদ্ধির সত্য বা 
তত্বনির্ণয়ের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ও 'প্ৰণতা আছে। সেই জন্যই বুদ্ধির 
দ্বার! সত্যের জ্ঞান বা তত্বের জ্বান সম্ভব । নতুবা, আমাদের কোন সত্যকেই 
জান! সম্ভব হইত ন1। তাঁই প্রমাণবাতিক উদ্ধত করিয়া ভামতীকার বলিয়াছেন__ 
'তত্পক্ষপাতে। হি ধিয়াঁং স্বভাব+-_ অর্থাৎ বুদ্ধিসকলের স্বভাবই তত্বের দিকে ঝুঁকিয়া 
পড়া । সেইজন্যই আমাদের পক্ষে পরম সত্য--পরতত্বকেও জানা সম্ভব 
বৃদ্ধির দ্বারাই। “দৃশ্যতে হর্ায়। বৃদ্ধা সৃক্ষয়! সুক্মগিভিঃ ।”-অর্থাৎ (সেই প্রচ্ছন্ন 
পরমাত্মা ও ) সুক্মাদশিগণকর্তৃক একাগ্র শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকের মতেই আবার যোগাভ্যাসের দ্বারা এই 
বুদ্ধির অলৌকিক উৎকর্ষসাধন স্বীকৃত হইয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধনের দ্বারা 
এই বৃদ্ধির বা চিত্তের ক্ষিপ্ত; মৃঢ। 'ও বিক্ষিপ্ত_ এই তিনটি ভূমি বা অবস্থাকে 
অতিক্রম করিয়া রজঃ ও তমোগুণকে বণীভূত করিয়া গুদ্ধসত্বের অর্জনপূর্বক 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা! লাঁভ করিলে চিত্ত নাঁন৷ লোকাতীত শক্তির অধিকারী 
হইতে পারে; অলৌক্কিক জ্ঞানও লাভ করিতে পারে । ধারণ!) ধ্যান ও সমাধি- 
রূপ চিন্তসংযমের ছারা শরীরের আভ্যন্তরীণ নাড়ীব্যহে জ্ঞান) অথবা বাহিরের 
মহাকাশে অবস্থিত ভূবনসংস্থানের জ্ঞানও হইতে পারে । তাহ হইতেও ঝড় 
কথা, এসকল অলৌকিক সামর্থকেও জ্ঞান ও পরবৈরাগ্যের দ্বার! তুচ্ছ করিয়া 
চরম সত্যের_পরতত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়! শাশ্বতী শান্তি বা পরমানন্দের 
অধিকারী হইয়া থাকে । সুতরাং গাচীন ভারতের মনোবিজ্ঞান বা মনোবিদ্য। 
মানুষের নিকট পরম আশার বাণীই বহন করিয়া! আনে। 


গ্রন্থনাঁম 


অগ্নিপুরাঁণ 
অথববেদ 
অছৈতদীপিকা 
অদ্বৈতসিদ্ধি 
অভিধর্মকোষ 
আপস্তম্ব-ধর্মসৃত্র 
আশ্বলায়ন-গৃহ্স্থত্র 
এতরেয়োপনিষৎ 
খথেদ 
কণাদরহস্য 
কৈবল্যোপনিষৎ 
গরুড়-পুরাণ 
গৌঁতম-ধর্মসূত্র 
চরকসংহিতা 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ 
তর্কভাষ। 
তর্কসংগ্রহ 
তত্বচিন্তামণি 
তত্ববৈশারদী (যোগভাষ্ুটাকা) 
ভত্বসংগ্রহ 

ঠ5 
তত্বসংগ্রহ-টাকা! 
তত্বার্থবৃত্তি 
তত্বার্থাধিগমন্ৃত্র 
তত্বান্ুসন্ধান 


গ্রন্থু-পঞ্জী 
( বর্ণক্রমানুসারে ) 


গ্রন্থুকর্তা সংস্করণ 
ব্দেব্যাস চৌখান্ব। 
( শ্রুতি ) স্বাধ্যায়মণ্ডল 
বৃসিংহাশ্রম মেডিকেল হল প্রেস? বেনারস্‌ 
মধুন্দন সরস্বতী নির্ণয়সাগর 
বন্থুবন্ধ 
আপস্তন্ব বোম্বে সংস্কতসিরিজ, 
আশ্বলায়ন আনন্দ আশ্রম 
(শ্রুতি ) নির্ণয়সাগর 
(শ্রুতি) স্বাধ্যায়মণ্ডল 
শঙ্করমিশ্র চৌখাম্ব। 
( শ্রুতি ) 
বেদব্যাস চৌখান্ব। 
গৌতম আনন্দ আশ্রম 
অগ্নিবেশ 
( শ্রুতি) নির্ণয়সাগর 
কেশব মিশ্র চৌবান্ব। 
অন্নংভট্ট চৌখাম্ব। 
গঙ্গেশোপাধ্যায় এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি 
বাচম্পতিমিশ্র চৌখাস্ব। 
শান্তরক্ষিত বরোদা 
রী বৌদ্ধভারতী 
কমলশীল বরোদ। 
ভাক্করনন্দী মহীশৃর 
উমাস্বামী মহাশুর 
মহাদেব সরম্বতী এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি 


গ্রন্থনাম 


তত্বালোক ( তর্কভাষা-টীক। ) 
ত্রিপুরারহস্ত তেত্ত) 


১৭৫ 
গ্রন্থুকতা সংস্করণ 


রুদ্রধর মৌখাস্ব। 
সরম্বতীভবন, বারাণসী 


তৈত্তিবীয়োপনিষৎ ( শ্রুতি) 
দিনকরী € সিদ্ধান্তমুক্তাবলী-টাকা ) দিনকরভট্ট নির্ণয়সাগর 
ম্যায়কন্দলী জ্রীধর বারাণসেয় সংস্কৃতবিশ্ববিদ্ঠালয় 
ম্যায়মঞ্জরী জয়ন্তুভট চৌখাস্ব 
ন্যায়-সিদ্বান্তমুক্তাবলী বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চানন নির্ণয়সাগর 
্যায়বিন্ু ধর্মকীতি চৌখাস্বা 
্যায়বিন্দু-টাকা ধর্মোত্তর চোখাম্ব। 
স্য/য়বোধিনী ( তর্কসংগ্রহ-টাক।) গোবর্ধন বারাণসী; হরিকৃষ্ণ নিবন্ধমণিমাল! 
ন্যায়স্ত্র গৌতম আনন্দ আশ্রম 
স্যায়সুত্রভাব্য বাতস্ায়ন আনন্দ আশ্রম 
পঞ্চদশী বিদ্ভারণা ( মাধবাচার্ধ ) 
পঞ্চপাদিকা পদ্মপাদাচার্ষ মাদ্রাজ. গভর্মেণ্ট 
পঞ্চপাদ্দিকা-বিবিরণ প্রকাশাত্মযতি মাদ্রাজ গভর্মেণট 
পদার্থতত্বসার জয়নারায়ণ কলিকাতা 
পরীক্ষামুখসূত্র মাণিক্যনন্দী নির্নয়সাগর 
পৈঙ্গলোপনিষৎ (শ্রুতি) 
প্রকরণ-পঞ্জিকা শালিকনাথ চৌোখান্ব। 
ঠ) বেনারেস্‌ হিন্দুবিশ্ববিগ্ভালয় 
প্রত্য ভিজ্ঞাহৃদয় ক্ষেমরাজ চৌখান্ব৷ 
প্রত্যভিজ্ঞা-কারিকা উৎপলদেব কাশ্মীর 
প্রমাণবাতিক ধর্মকীতি হিন্দুবিশ্ববিষ্ঠালয় 
প্রমেষকমলমার্তও প্রভাচন্দ্ নির্ণয়সাগর 
(পরীক্ষামুসূত্র-টাকা1) 
গ্রমেয়রত্বম।ল। পেরীক্ষামুখন্থত্র-টীকা) অনন্তবীর্ষ চৌখান্ব। 


প্রশস্তপাদ্ভাষ্য 
গ্রশ্নোপনিষৎ 


প্রশস্তপাদ বারাণসেয় সংস্কৃতবিশ্ববিভ্ভালয় 
(শ্রুতি ) 


১৭৬ 
গ্রন্থনাম 


প্রাভাকরবিজয় 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ 
বৌধায়ন-ধর্মসূত্র 
্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ 
ব্রশ্মাস্থত্র 

ব্রন্গসত্র-শংক রশাষ্য 
্রন্স্থত্র-শ্রীভাষ্য 
ভক্তিরসায়ন 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা 
ভগবদগীত। 


ভামতী (ব্রন্মন্ত্র-শাংকর ভাষ্য-্টাকা) 


ভাষাপরিচ্ছেদ 
মধ্বভাব্য (ত্রন্ষস্থত্রভাষ্য) 
মনু-সংহিতা 
মহাভারত 
মাঞক্যোপনিষ্‌ৎ 
মাওক্য-শাংকরভাধ্য 
মানমেয়োদয় 

১ 
মীমাংসা টুপক্রীকা 
মুণ্তকোপনিষং 
যতীন্দ্রমতদীপিকা (সাক) 
যাস্কনিরুক্ত 
যুক্তিদীপিকা 
যোগস্ুুত্র 
যোগশ্ডাব্য 
যেগবাতিক (এ-টীক1) 
যোগবাশিষ্ঠরা মায়ণ 


গ্রন্থকত। সংস্করণ 
নন্বীশ্বর সংস্কৃতসাহিত্যপরিষং কলিকাত। 
( শ্রুতি) নির্ণয়সাগর 
বোৌঁধায়ন 
(শ্'ত) 
বেদব্যাস নির্ণয়সাগর 
শংকরাচাঘ নির্ণয়সাগর 
রামান্তজাচাখ নির্ণয়সাগর 
মধুস্দন সপন্বতী কলিকাতা 
শ্ীজীব গোন্ব।মী 
ব্দেব্যাস 
বাচম্পতিমিশ্র নির্ণয়সাগর 
বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন নির্ণযসাগর 
মধবাচাধ 
মন্থু (শ্থ ত) 
ব্দব্যাস 
(শ্রুতি ) 
শংকরাচ।ৰ আনন্দ আশ্রম 
ভরনারা্ণ আদিয়ার 
3) ত্রিবান্দ্র্‌ 
কুমারিলভট আনন্দআশ্রম 
(শ্রুতি ) 
শানিবাস আনন্দাশ্রম 
যাক্ষ সংস্কৃতপুস্তকালয়, দিল্লী 
? কলিকাতা সংস্কতিরিজ, 
পঙঞ্জলি চৌথান্ব 
ব্যাস চৌখান্বা 
বিচ্ঞানভিচ্ষু চৌোখাস্ব। 
ব্যাস 


গ্রন্থনাম 


যোগসার 
লহগাবতারত্থৃত্র 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ 
বেদাস্ত-পরিভাষ। 
বেদান্তস্ৃক্তিমঞ্জরী 
বৈশেষিকস্থত্র 
হিতোপদেশ 
শবরভাব্য (মীমাংসা-ভাষ্য) 
শুরুষজুবেদ 
শ্লোকবাতিক 
ষড়দর্শনসমুচ্চয় 
এঁ-টীকা 
সপ্ডপদার্থী 
সপ্তপদার্থী-টীকা (মিতভাষিনী) 
সবদর্শনকৌমুদী 
সর্দর্শনসংগ্রহ 
সাহিতাদর্পণ 
সাংখ্যকারিকা 
সাংখ্যপরব্চনভাষা 
খ্যস্ত্র 
সিদ্ধান্ত বিন্দু 


১৭৭ 


গ্রন্থকতা হস্করণ 
বিজ্ঞানভিক্ষু 
? কিয়োটো 

বিগ্যারণ্য অচ্যৃতগ্রন্থমালা 
ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্ চোথাম্বা 
গঙ্গাধরেক্দ কলিকাতা সংস্কতসিরিজ. 
কণাদ 

বিষুশর্মা চৌখাম্ব। 
শবরস্বামী আনন্দআশ্রম 
( শ্রুতি) স্বাধায়মগ্ডল 
কুমারিলভট আনন্দআ শ্রম চৌখান্ব' 
হরিভদ্র চৌখান্বা 
মণিভদ্দ চৌান্বা 
শিবাদিত্য কলিকাতা সংস্কৃতসিরিজ. 
মাধব সর্ব কলিকাতা সংস্কতসিরিজ. 
মাধব সরন্বতী ত্রিবান্দ্রম্‌ 
মাধবাচার্ষ আনন্দআশ্রম 
বিশ্বনাথ কবিরাজ 

ঈশ্বরকৃষ্ণ চৌখান্ব' 
বিজ্ঞানভিক্ষু চৌখান্বা 
কপিল €) চৌখান্বা 
মধুন্দন সরস্বতী ভাগ্ডারকর ওরিয়েন্টাল 


রিসার্চ ইনষ্টিটিউট. 


যর জা পে তা চর, 


গুদ্বিপত্র 


পৃষ্ঠ পংক্তি অশুদ্ধ 
৫ পাদটীকা-৫ কি স্যাং 
৯ ১৩ কুমাররিলভট 
১৫ ৮ সংখ্য প্রবচন 
২১ ২১ পুরিপুষ্টি 
২৭ ২ অনুযায়ি 
৩৬ ২৬ যথাস্থনেে 
১৩২ পাদটীকা-১১ সিদ্ধাও 
১৫১ ১৬ মাংস 
১৫১ পাঁদটীক।-৫ স্ত্স্থান 
১৫২ পাদটীকা-৬ ত্রস্থান 


আরও ছুই এক স্থলে এতাদৃশ অশুদ্ধি আছে। সংস্কৃতে 


শুর 
কিংস্যাং 
কুমারিলভ্টু 
সাংখ্যপ্রবচন 
পৰিপুষ্টি 
অনুযায়ী 
যথাঙ্থানে 
সিদ্ধান্ত 
মাংস্য 
শারীরস্থান 
শারীরম্থান 


র্লীবলিঙ্গ শব্দের 


নিশেষণরূপে ইন্-ভাগান্ত শব্দের হুত্ব-ই'কারাস্ত ব্যবহার শুদ্ধ হইলেও বাংলায় 


তাহ। অশুদ্ধ । 


